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রামমোহন, বিগ্ভানাগর তারপর মাইকেল-- উনবিংশ শতকের বাংলায় 
বিদ্রেছের এই তিন বিগ্রহমুতি। রাম্নমোহন ও বিষ্তাঁসীগরের মতোই বাংলার 
নবজ[গরণের ইতিহাদে মাইকেল মধুস্দন দত্ত একটি মহৎ নাম। তিনি শুধু 
আধুনিক বাংলাকাব্যের প্রাণ প্রতিষ্ঠ। করেন নি-_ নিত্যকালীন কাব্যপ্রেরণার 
স্বর্ণোজ্জল প্রন্তীক তিনি। বিদ্রোহী মাইকেল শুধু পয়ারের শৃঙ্খল ভাঙেন 
নি, বাঙালির মনকে ও পেই সঙ্গে চিরকালের মতো শৃঙ্খথলমুক্ত করে দিয়ে 
গেছেন তিনি । রামমোহন-বিদ্যানাগরের কাছ থেকে আমরা যদি পেয়ে থাঁকি 
বলিষ্ঠ বুদ্ধি ও বলিষ্ট মনুত্যত্ের নির্দেশ, তাহলে এ-কথা নিঃদন্দেহেই বল! চলে 
যে, মাইকেলের কাছ থেকে আমর! পেয়েছি বিশ্বব্যাগী হদয়ধর্মের স্বাদ। 
মাইকেলের জীবনচেতন] তাই বাঙালির জীবনের অক্ষয় সম্পদ । 
“মাইকেল? সেই জীবনচেতনার ইতিহাস | 
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॥ এক ॥ 


“একটি অগ্রিশ্ফুলিঙ্গ পাঠাইলাম, দেখিও ষেন ইহা বাতাসে উড়িয়। ন। যায়।, 

মাইকেলের চাকরির দরখান্তের এক পাশে শ্বহস্তে এই কথা কয়টি লিখে- 
ছিলেন সৃপারিশ হিসেবে বিদ্যাসাগর । এই দরখাস্ত মাইকেল পাঠিয়েছিলেন 
কোঁচবিহারের মহারাঁজার কাছে। এ রাজ্যের ম্যাজিস্রেটের পদটির জন্য প্রার্থী 
হয়েছিলেন কবি ৷ এই ঘটনাটি ঘটেছিল তার জীবনে ১৮৬০ সনে । 'মেঘনাদবধ 
কাব্য” তখনো প্রকাশিত হয় নি। 

সমকালীন বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ বলে যিনি তখন স্বীকৃত ও সম্পৃজিভ, 
সেই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর “অগ্রিক্ুলিঙ্গ' বলে চিহ্নিত করলেন আগামী দিনের 
যৌবনমুক্তির প্রথম কবিকে । বিদ্যাসাগরের এই স্থপারিশটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 
এবং মাইকেল-চরিত্রের অন্তঃপুরে প্রবেশের পক্ষে বিশেষভাবেই সহায়ক । বিনি 
বাংলা কাবাজগতে যুগাস্তরের বার্তা বহন করে নিয়ে আসবেন, বাংলার উনিশ 
শতকের নবজাগরণকে যিনি এক নৃতন চেতনমন্ত্রে সপ্তীবিত করবেন, তেমন 
প্রতিভাকে তো! একটি অনির্বাণ অগ্রি্ফুলিজ হতেই হবে, নইলে কেমন করে 
আগুনের স্পর্শ লাগবে ইতিহাসের গায়ে ? ব্রিষ্তাঁসাগর যেন সেই 'দৈবী গ্রতিভার 
স্বনিশ্চিত আগমন ঘোষণ1 করেই এ “অগ্রিম্ফুলিঙ্গ শবটি ব্যবহার করেছিলেন । 
জানি না, তাঁর লেখনীমুখে কোন্‌ মাহেন্দ্রলগ্নে এই স্থন্দর অভিধাটি প্রকাশিত 
হয়েছিল এবং এট1 সচেতন মন অথবা অবচেতন মনের কথা, তাও আজ 
অনুমান কর! দুরুহ। তবে ইতিহাসের পথরেখ! ঘদি ঠিকমতো৷ অনুসরণ কর! 
যায় এবং উন্নিশ শতকের প্রথমার্ধের বাংলার ছবিটা ষদি আমরা আঁমাদের 
ম'নসপটে একবার নিরীক্ষণ করি তাহলে বুঝতে পারব যে কার্ধ-কারণ সম্বদ্ধের 
চিরস্তন রীতি অন্ুসারেই একটি অক্সান অগ্রিম্ফুলিঙ্গের আবি9ভাঁব তথন বাংলার 
ভাবজীবনে প্রত্যাশিত হয়ে উঠেছিল । বাঙালির আঁকুতিই কী ভাঁষা পেয়েছিল 
বিদ্যামাগরের লেখনীতে ? ইতিহাসের দিক্চক্রবালে তিনি তার দিব্যদৃরিবলে 
শুধু এই স্ফুলিঙ্গটির আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেই নিয়স্ত হন নি, সঙ্গে সঙ্গে ইঙ্গিত 


ঙ্‌ মাইকেল 


রেখে ধিলেন যে, তাঁকে সঘত্বে রক্ষা করতে হবে, যেন প্রতিকূল বাতাসে সেটি 
উড়ে বা নিবে না যায়। 

মাইকেলের বয়ম তখন ছত্রিশ বছর খন তার সম্পর্কে বিগ্বানাগর এই উক্তি 
করেছিলেন । এর একবছর আগে প্রকাশিত হয় “ভিলোত্তমাসস্তব কাব্য 
এবং সেই কাব্যে কৰি সর্বপ্রথম অমিত্রছন্দের প্রচলন করলেন। রাজনারায়ণ, 
রাজেন্্লাল ও দ্বারকানাথ প্রমুখ তত্কালীন বিদগ্ধজন যখন কবিকে এই নৃতন 
ছন্দ উপহার দেওয়ার জন্য অভিনন্দিত করলেন তখনই সম্ভবত বিদ্যাসাগর মধু- 
প্রতিভার মধ্যে একটি জ্যোতির্ধয় কবিসতা প্রত্যক্ষ করে থাকবেন। শুধু 
গ্রতিভাঁয় নয়, চরিত্রেও। ভার কাছে মাইকেলের চরিত্রটাই যেন মুখ্য হয়ে 
প্রতিভাত হয়ে উঠেছিল এবং সেদিনের নিজীব বাঁড|লিসমাজে তিনি এরকম 
একটি সজীব ও উপ্নত চরিত্র প্রত্যক্ষ করেই যেন তাকে অগ্রিষ্ফুলিঙ্গ বলে অভি- 
হিত করেছিলেন । উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার নবজাঁগরণের ইতিহাসে 
মাইকেলের প্রতিভা ও চরিত্র-ছুইই ষেন অগ্রিস্ফুলিঙ্গের মতো বাঙালির 
ভাবীক!লের সাহিত্য ও জীবনের পথরেখা চিহ্নিত করে দিয়ে গেছে চিরদিনের 
মতো।। এই চরিত্র ও প্রতিভার উত্তাপ আমর। কি আজে। অনুভব করি না? 

জীবনধর্মের কবি মাইকেল নিঃসন্দেহে ড।নশ শতকের বাঙালির জীবন ও 
সাহিত্য-সাধনার পথপ্রদর্শক । এই ছুইটি ক্ষেত্রে তার অসংশয়িত দৃঢ় পদক্ষেপ 
কালের প্রান্তর অতিঞ্ম করে যেন আজো! আমাদের কর্ণে প্রতিধ্বনিত হয়। 
জীবনান্থৃভূতির মূর্তবিগ্রহ মধুন্দন এসেছিলেন একটি সজীব মনুষ্যত্ব নিয়ে» 
এসেছিলেন তিনি অপরিমিত আত্মবিশ্বাস নিয়ে । উনিশ শতকের ইংরেজি- 
শিক্ষিত বাঙালির চেতনায় তিনিই তো৷ নিযে এলেন মাঁনবশক্তির প্রতি অটল 
বিশ্বাম সার যৌবনোচিত স্বতন্ত্র ও সচেতন বলিষ্ঠতা-_সেদিন এর বিশেষ 
প্রয়োজন ছিল। লেই প্রয়োজন আজ তীর স্বজাতির জীবনে আবার অনুভূত 
হচ্ছে। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মতো মধুন্দনও বাঙালির সর্বকালের 
প্রেরণা । বনৃকালের অন্ধকার যুগ অতিক্রম করে শতাধিক বৎসর পৃৰে 
বাঙালির জীবনে যে গতিপরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল, দাহিত্যে তো তারই 
প্রথম আভাস আমর দেখতে পেয়েছিলাম মধুক্দনের সেই জ্যো তির্যর় প্রতিতার 
সধ্যে। গ্রকৃতপক্ষে ভিনি ছিলেন ইতিহাসের একটি অগ্নিশ্ছুলিজ । 


মাইকেল ৩ 


কালের এক মহ লগ্নে উর্ধ্বলোক থেকে এই পৃথিবীতে নেমে এলো একটি 
'অগ্রিক্ষুলিঙ্গ ৷ এলো সে বাংলার শ্তামল মাটিতে-- কপোতাক্ষ নদের তীবে, 
সাগরর্দাড়ি গ্রামে । কী দাহ সেই অত্নিক্ষুলিঙ্ষের! সে দাহ মহতী কামনার 
দাহ- এক বিপ্লবী চিত্তের যন্ত্রণাদাহ। দেহ তাকে ধারণ করতে পারে নি। 
জীবনে নিক্ষল, কিন্তু কাব্যলোকে অমর । 

দৈবী প্রতিভা নিয়েই এমেছিল সেই অগ্রিষ্ফুলিঙ্গ | দেই প্রতিভার সতীবনী 
স্পর্শে বাংলাকাবোর কুঁড়েঘর যেন রূপান্তরিত হয়ে গেল কুহ্ুমদাম-সঙ্জিত এক 
বিরাট প্রাধাদে । ধ্বানত হলো! একসঙ্গে তুমুল মেঘগর্জন ও সিংহনাঁদ। পয়ার- 
লাচাড়ী ছন্দ-মুখরিত বাণীর দ্েউলে সহনা! আবিভূতি হলেন সে কোন্‌ পুরুষসিংহ 
কবি, ধার কবিতা মরকতছ্যতির মতো উজ্জল আর দৈববাণীর মতোই 
অমোঘ? কে দেই মহাকবি, ধিশি এপেন মানবধর্জের বৈজয়স্তী হাতে নিয়ে? 

তিনি দত্ত-কুলোভব মধুক্দন। তিনি মাইকেল মণুম্থদন দত্ত। 


সংঘাত-মুখর নবজাগরণের যুগ । মেই যুগে এক নৃতন জ্যোতির্সয় ভাঁব- 
পরিমগুল স্থষ্টি করবাঁর মহতী কামন] নিয়েই মাকেলের জন্ম । বিশ্বকর্মীর 
নির্মাণশালায় ইতিহাসের এক নিগুঢ় প্রয়োজনে এই প্রচণ্ড প্রতিভার নির্মাণ- 
কাধ সংসাধিত হয়েছিল অতি যত্তের সঙ্গে । পুরাতন জীবনধারাকে অন্বীকার 
করে নিজের পৌরুবে বিশ্বাসী নৃতন মানবসত্তা তখন বাংলার জীবনে আবিভূত 
হচ্ছিল $ তারই প্রথম প্রকাশ রামমোহনে এবং পরিণত প্রকাশ বিদ্যাসাগরে। 
সেই জীবনচেতনাকে কাব্যে বূপ দেবার জন্তেই মাইকেলের আবিতভীব। 

হ্দূর নভোনীলিমা থেকে বাংলার মাটিতে নেমে এলো একটি দুরস্ত প্রবাহ । 
মাইকেলের জীবন সবতোতাবে একটি অলৌকিক প্রতিভার ইতিহাস । শ্বপ্লায়ু 
সে-প্রতিতা বিস্তারে ও বর্ণবিন্তামে বিন্ময়কর। সেই রুদ্র চারণ উচ্চাঁরথ 
করলেন উদ্দাত গভীর ব্বরে মহাছন্দ-_ মহাকাব্যের আকারে রচন। করবেন 
বাঙালি-জীবনের গীতিকাব্য । গর্জনে ও গানে, তাগুবে ও বস্কারে পৌরুষ 
জ্গাগলে! বাঙালির মনে; জাগলে! স্পন্দন-শিহরণ বাংলার কাব্যাকাশে। 
বাঙালির মানসচেতনায় ঝলমল করে উঠলো! কাঞ্চম-কঞ্চক-বিত1। পুরাণ ও 
পাচালির যুগ শেষ হলো; কপোতাক্ষের জলে কল্পে!লিত হলে! জলধির উদ্ধাল 


৪ মাইকেল 


গর্জন-_ অমিআ্াক্ষরের অমুতধারা। মহাজীবনের সঙ্গীত। কাব্য রচন। নয়-_- 
বাণীহৃি। 
এই্‌ মাইকেলকে জানবার প্রয়োজন আছে । 


বিজ্রোহী মাইকেলের চিত্তে জেগেছিল একট] বিরাট অন্থভূতি। নীলাম্বু- 
বিস্তার ও জলকল্পোল। সৌধ-কিরীটিনী স্বর্ণলঙ্কার স্বপ্ন দেখেছিলেন মাইকেল । 
কাব্যের হ্বপ্রকে তিনি চেয়েছিলেন বাঙালির জীবন-চেতনায় প্রতিষ্ঠিত 
করতে । বেণু-বীণার নিক্ণণ নয়, কো্দপগুটঙ্কার। বাউলের একতারা নয়, 
ক্ষাত্রতেজের বাণীবূপ। ভিখারি রাঘব নয়, বাঁসব-বিজয়ী মেঘনাদ । অশ্রমুধী 
সীতা নয়, বীর্যবত্তী প্রমীল] ৷ কবিতত। নয়, কাব্যবাণী। সেই বাণীর ছন্দধ্বনিতে 
বাঙালি শুনল গঙ্গোত্রীর ভীম আোত-গর্জন। সেই ম্ত্রোতে প্রতিফলিত পুরুষের 
যৌবনদৃপ্ধ হ্বর্ণকাস্তি বূপ। ম্ঘেনাদবধ কাব্যের মেঘনির্ধোষে প্রতিধ্বনিত 
মহ্মমগ্ন পুরুষের বন্দনা । আত্মপ্রত্যয়ের বলিষ্ঠ বাঁণী। নবজাগরণের প্রাণোচ্ছল 
ও প্রাপপ্রদ সঙগীত। 

এই কবিকে জানবার প্রয়োজন আঁছে। 


প্রয়োজন আছে তার জীবনোচ্ছ্াসের মুল প্রেরণাকে জানবার__ তাঁর 
রহস্তাঁবুত, উদ্দাম, অসংযত প্রকতির কেন্দ্র বিন্দুকে বুঝবার | মাইকেলের জীবনে- 
তিহাস প্রকৃতপক্ষে একটি অলৌকিক কবিসতার ইতিহাঁস। অপরিণত-জীবন 
এক মহাপথিকের ইতিহাস । 

বাংলাকাব্য-সাহিত্যের ইতিহাসে কবি মধুন্দন যেন প্রথম বন্ধনমুক্ত 
'প্রমিথিউস'। যৌবনের দীপ্ত প্রত্যয় তিনি। মধ্যযুগীয় বৈচিত্র্যহীন পয়ার- 
লাচাড়ী ছন্দে গ্রথিত বাংল! গাথা-সাহিত্য বিদ্রোহী বিশ্বীমিত্রের আবিতাঁবে 
যেন দীপ্ত হয়ে উঠলো । কাব্য-রমণীর অঙ্গ হতে খসে গেল পয়ারের শিখিল 
বিস্তান, লাচাড়ীর বৈচিত্র্যহীনত1। বিদ্রোহী কবি মাইকেলের মানসলঙ্কায় 
যে গর্জনোম্ুখ জোয়ার-কল্লোল জেগে উঠেছিল, তারই ছুমিবার প্রয়োজন 
মেটাবার জন্তে কোমল কাব্য-রমণীকে হতে হলো বীরাঙ্গনা, প্রমীলার 
'অপরাজের প্রমতত] নিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হলো দ্বর্ণলঙ্কার পথে। হ্যামের 


মাইকেল ৫ 


বাশী পরিণত হলে তরবারিতে, গাথা-কাব্যের বুকে সহসা সঞ্চারিত হলো 
*ক্যোসিক্যাল এপিক" কাব্যের নর্তনশীল ঠৈভব । 
এই নবসঙ্গীতময় ছন্দের শষ্টাকে জানবার প্রয়োজন আছে। “কবির শুধু 
নামধাম নয়-মৃতজনের পরিচয় নয়-__তাঁর অমর আত্মার অমৃতবাঁণী কান 
পেতে প্রাণের মধ্যে গ্রহণ করতে হবে ।” শুনতে হবে বাণীর দেউলে সেই প্রমত্ 
মধুপের কবিত্বের 'রাজবছুন্নত ধ্বনি'__- যাঁর মধ্যে চিরস্তন হয়ে আছে বন্বনমুক্ত 
একটি বিদ্রোহী জীবনের অগ্নিগর্ভ চেতনা । 
তার জীবনব্যাপী কাবাসাঁধনার ইতিহাসের মধ্যেই নিহিত আছে 
মাইকেলের জীবনের ইতিহাঁস। মাইকেলের সারস্বত সাধন পা্ত্য নদীর 
দুর্বার আৌত-_ দেই শ্রোতোধারায় নবীনের অভিষেক করেছেন তিনি । সহন্ত্ 
পদ্নচিহ্নাঙ্কিত পথের পথিক নন মাইকেল-_ তিনি শেলীর নভোচারী ঈগল। 
গিরিশূঙ্গের স্বর্ণাভ চুভায় তার ক্ষণকালের পক্ষ-বিআম-_ তারপর আবার অনন্ত 
কল্পনার নভোলোকে বিহার । একনিষ্ঠতার স্বর্ণপিপ্তর দে-ঈগলের জন্য নয়। 
কবি সর্বাত্ম, তাঁর কোনো ব্যক্তিক চরিত্র মেই। মাইকেলের কোনে! ব্যক্তিক 
চরিত্র নেই। এক কবিধর্ম ভিন্ন অন্য কোঁনে] ধর্মের ন্তুগত্য তিনি স্বীকার 
করেন নি। নবীন জীবনাদর্শের কবি মাইকেলকে বুঝতে হলে সকলের আগে 
বুঝতে হয় বাংলার নবজাগরণকে । 
বাংলার নবজাগরণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য. মননশক্তির সংঘাত ও সমন্বয়ের 
ফল। 
ইতিহাসে প্রায়ই দেখা যায়, যখনই বাইরে থেকে কোনো নুতন চিস্তার 
ঢেউ এমে কোনো জাতির চিত্বকে আঘাত করে তখনই ঘটে সে-জাতির 
নবজাগরণ এবং ইতিহাসে নৃতন অধ্যায়ের উন্মোচন। বাংলাদেশে ইংরেজের 
আগমনে অনুরূপ ভাবেই ইতিহামের এক বিস্ময়কর কক্ষের ঘ্বারোদ্ঘাটন 
হ'ল। এই দেশে ইংরেজের আবি9তাব সামান্ত ঘটন। নয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, 
ছুই সভ্যতার মহাঁমিলন ঘটেছে এই বাংলাদেশেই । তাঁতে ভারতের পূর্ব- 
প্রান্তে অবস্থিত এই সমতল গাঙ্গেয় ভূমি যে মহাতীর্থের গৌরব অর্জন করেছে, 
এমন আর কোনো! দেশের ভাগোই ঘটেছে কি নাসন্দেহ। পৃথিবীর ইতিহানে 
আর কোথাও ছুই মহাঁসত্যতার সমন্বয়ে এমন যহাঁজাগরণের দৃষ্টান্ত বিরল। 


রর মাইকেল 


স্পেনে এবং গ্রীসে শ্রীষ্টীয় ও ইসলামী সভ্যতার মিলন ঘটেছিল বটে কিন্তু 
সে মিলনে নব-চিত্রোদ্বোধনের প্রেরণা ছিল ন1। একদিকে ছিল প্রচণ্ড 
'আধিপত্য এবং অন্যদিকে, ছিল একাস্ক অভিভব | ফলে দুই শক্তির সমবাঁয়ে 
নৃতন আঁলোকচ্ছট] বিচ্ছুরিত হবার স্থযোগ ঘটে নি। কিন্তু সাংলাদেশে তাই 
ঘটেছে। এর তটভূমিতে ঘটেছে মহামানবসাগরের প্রথম তরছম্পর্শ। 

বাংলার এই নবজাগরণের আরম্ভ পলাশির রণক্ষেত্রে | বলার ইছিহাঁসেয 
এক যুগশক্তির অবদান এবং আঁর এক যুগশক্তির অভ্যুদয় সেদিন এখানে 
ঘটেছিল একই সঙ্গে-- এ থেন যুগপৎ একই আঁকাশের একদিকে চন্দ্রের 
অন্তগমন এবং আর একদিকে বিকশিত অক্ুণচ্ছটাঁর মধ্যে নব সর্ষের অভ্যাদয়। 
এই যুগপৎ পতন আর অভ্যুদয় হ'ল ইতিহাসের চিরন্তন ধাঁরা। এরই দ্বার! 
নিয়ন্রিত হয় ইহলোৌকের ভাগ্যচক্র । পলাশির প্রান্তরে "্মামা সেদিন 
ইতিহাসের এই লীলাই প্রত্যক্ষ করলাম । 

পলাশি বাংলার কলঙ্ক ও গৌরব দুই-ই । 

বাঙালির জাতীয় শক্তির" চরম পরীক্ষক্ষেত্র পলাশি। তাঁর জয়-পরাজয় 
ঢুই-ই ঘটেছে এখানে একসঙজে । পলাঁশি দেখিয়ে দিল রাষ্ট্রীয় ও সামরিক 
প্রতি্বন্দিতাঁর ক্ষেত্রে বাঁডীলির সংহতি-শক্তি কত ছুর্বল। অন্যদিকে পলাঁশি 
দেখিয়ে দিল যে, তখন থেকেই এদেশে যে সংস্কৃতি-সংঘাঁত আস্ত হ'ল 
তাতে মননশক্তির প্রতিদ্বশ্িতায় বাঙালি ছুর্বল নয়। এই মননের ক্ষেত্রে ছুই 
শঞ্জির মধ্যে যে যুগব্যাপী সংগ্রাম দেখা দেয় ভাঁতে বাঙ।লি পরাভব স্বীকার 
করে শি। রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পধস্ত বহু মনীষীর নায়ক তায় 
সংস্কৃতির নান ক্ষেত্রে বাঙালি যে নৃতম ইতিহাস রচনা করেছে, তাঁর তুলন! 
কোথায়? 

পলাশির আরে! একটু পিছনের দিকে দৃষ্টিপাত করা ধাক। 


্রাঙ্ষণা ও ইসলামী-_ এই ছুই সত্যতা ও সংস্কৃতির সংস্পর্শ ও সংঘর্ষ 
ঘটেছিল ভারতবর্ষে বহু শতাব্দী ধরে। এই ছুই মনোধাঁবাঁর মিলনকে দাঁরা- 
শিকে? তুলনা! করেছিলেন ছুই মহাসমৃত্রের মিলনের সঙ্গে । কিন্তু এই মহা- 
মিলনের ফলশ্রুতি কি? চরম ব্যর্থতা। এই মিলন ও সংঘাতের ফলে জয়নাল 


মাইকেল ৃ ৭ 


আবেদীন ও আকবরের মতো ছুই-একজন আদর্শ রাজ। এবং কবীর, নানক, 
দাঁছু প্রভৃতির মতো কয়েকটি সাধুপুরুষের আবিতাঁব ভিন্ন আর কোনো মহৎ 
পরিণতি ঘটে নি ভারতবর্ষের ইতিহাসে ৷ পাঁঠ করি মধ্যযুগের ভারতবর্ষের 
ইতিহাঁস। দেখি, দুইটি মহাসংস্কৃতি পরস্পরের অতি কাছাকাছি এসেছিল 
বটে কিন্তু একত্র মিলতে পারে নি। ছুই দিকে ছুই মহাসিন্ধু তরঙ্গিত-কল্লোলিত 
হয়েছে, কিন্তু মাঝখানে কে'ন এক অজ্ঞাত পানামা বা স্থয়েজ যোজক তাদের 
মধ্যে এক সংকীণ অথচ এক অলঙজ্ঘনীয় ব্যবধান রচন] করে রেখেছিল। খাল 
কেটে পানাম] বা স্বয়েজের ব্যবধাঁনকে অস্বীকার করবার শক্তি তখনে৷ দেখা 
দেয় নি। তারই ফলে হিন্দ্ু-মুলমাঁন পাশাপাশি ছিল, কিন্ত মিলতে পারে নি। 

কিন্ত পলাশির ক্ষেত্রে যে শক্তি ও সংস্কৃতি এ দেশে প্রতিষ্ঠা লাঁভ করল 
তাঁর প্ররূতি অন্য রকম। যে শক্তি উত্তমাশ! অন্তরীপ বেষ্টন করে সম্মুখে 
অগ্রসর হতে পারে, যে শক্তি স্ুয়েজ বা পানামার ব্যবধাঁনকে ' বিদীর্ণ করতে 
পারে, সেই শক্তিই দেখ! দিল পলাশির রণভূমিতে । সে শক্তির কাছে আমরা 
পরাভূত হয়েছি সত্য, কিন্তু সেই শক্তিই আমাদের মুমূষু” ্বায়ুতে সঞ্চার করেছে 
নবজীবনের প্রেরণা | উত্তমাশ। অন্তরীপ অতিক্রমণ্রে ইতিহাস বস্তত ইতিহাসের 
সমস্ত অন্তরায় অতিক্রমণেরই ইত্হাস। সে ইতিহাস শুধু ভাঁস্কো-ডা-গাম! 
বা পতৃগালের পক্ষেই উত্তম আশার বাতা! বহন করে নি, সমস্ত পৃথিবীর পক্ষেই 
সেদিন উত্তম আশার প্রথম আলোকপাত ঘটেছিল। 

বাংলার ইতিহাসের রুদ্ধ ংর'ও মে আশার করাঘাত থেকে বঞ্চিত হয় নি। 

স্থয়েজ-পাঁনামার কঠিন ব্যবধান অতিক্রম করবার জন্তে যে প্রণালী খনন 
করা হয়েছে তাতে প্রশস্ত, অতলাস্তিক, ভারত-মহাসমুত্রের মধ্যবতী সমস্ত 
অন্তরায়ই অস্তহিত হয়েছে । তিন মহাঁসমুদ্রের মধ্যেই ঘটেছে মহাঁমিলন। 
সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে এ দেশের মাটিতেই | এই সাংস্কৃতিক মহামিলনের 
ফলেই ভারতের পুণ্যতীর্থে নবজাঁগরণের স্থচনা। সে তীর্থের মোপানাবলী 
রচিত হয়েছে শাঁংলাঁদেশের মাটিতে. সে জাগরণের অগ্রদূত-স্বব্ূপ প্রথম 
অরুণোদয়ও ঘটেছে বাংলার আকাঁশেই। এই-ই বাঁংলার গৌরব। বাংলার 
ইতিহাসের এই পর্ব তার পূর্ববর্তী সব পর্বকেই দিয়েছে সান করে। এই 
বিশ্বমিলন এবং তাঁর ফলে এই যে নবসংস্কৃতির অভ্যুদয়, বাংলার ইতিহাসে তা 


৮ মাইকেল 


আকস্মিক ঘটনা নয়। এর জন্ে বাঙালির কৃতিত্বকে স্বীকার করতেই হয়৷ 
ছুই সংস্কৃতির পমবায়ে কোনে নৃতন সভ্যতার অভ্যুদয় ঘটতেই পারে না, যদি 
ছুই পক্ষেই নবসৃষ্টির শক্তি, প্রেরণা ও সক্রিয় সহযোগ না থাকে । কৈ মধ্যযুগের 
বাংলায় ছুই সংস্কৃতির দীর্ঘকালের সমাবেশ সত্বেও তো নবসংস্কৃতির উজ্জীবন 
ঘটে নি? সেই নিক্ষলতার ইতিহাস উপলব্ধি করতে পারলেই বাংলার 
নবজাগরণের শ্বরূপ আমাদের কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠবে । 

ইংরেজ এ দেশে এল এক হাতে শক্তির তরবারি, আর এক হাতে 
ধাবহারিক জ্ঞানের মশাল নিয়ে । আমরা ইংরেজের অধীন হলাম বটে, কিন্তু 
সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মধ্যযুগীয় বিভীষিকা1-রজনীর অন্ধকারও কেটে গেল 
নবধুগের অকুণাভাসে, দিকৃপ্রাস্ত হয়ে উঠল উজ্জ্ল। ইংরেজ শুধুই দৌর্দও 
প্রতাপ নিয়ে আসে নিঃ তার হাতে ছিল বন্ধনের রঙ্জু আর কণ্ঠে ছিল মুক্তির 
মন্। সকলের অলক্ষো ইতিহাসের অমোঘ গতি তাঁর কাজ করে চলল । 
আমাদের দেহ ইংরেজের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হ'ল, কিন্তু তখনই আমাদের 
মন নৃতন মুক্তির আনন্দে হয়ে উঠল চঞ্চল । এই আনন্দের প্রকাশ আধুনিক 
যুগের বাংলাসাহিত্য। পলাশির পরবর্তী প্রায় অর্ধশতাব্দী কাল বাংলাদেশ 
নব দাসত্বের পীড়নে ও বেদনায় আড়ষ্ট ছিল। কিন্তু তারপরেই উনবিংশ 
শতকের প্রথম থেকেই বাংলালাহিত্য মুক্তিমন্ত্ে দীক্ষা নিয়ে নৃতন জীবনের 
পথে যাত্রা শুরু করল। সেই যাত্রার গতিবেগ-ম্পন্দিত ইতিহাঁসই বাংলার 
নবজাগরণের ইতিহাস। 

মাইকেলের আজীবনের দৃশ্তপটে আছে সেই অদৃশ্ট ইতিহাস। 


॥ ছুই ॥ 


ইংরেজ বণিকেরা কোম্পানির নামে ভারতবর্ষের দক্ষিণসমুদ্রের উপকূলে 
কয়েকটি স্থানে প্রথম কুঠি ও বাণিজ্যকেন্ত্র স্থাপন করে । বাংলায় তার। অখসে 
অনেক পরে। কিন্ত এই সমতল গাঙ্গের় ভূমিতেই ইংরেজরা কোম্পানির 
অধীনে প্রথম স্প্রতিষিত হয়, আর এখান থেকেই তাঁদের গ্রভাব-গ্রতিপত্তি 
ছড়িয়ে পড়ে সমগ্র ভারতে । তাই উনিশ শতকের ভারতবর্ষের ইতিহাসে 
নবজাগরণ মানেই বাংলার নবজাগরণ। প্রাণের প্রবাহ এখান থেকেই পরি- 
ব্যাপ্ত হয়েছিল সেদিন ভারতের অন্তান্ত অঞ্চলে__ সেই সব অঞ্চলে বাঙাঁলিই 
গিয়েছিল এই জাগরণের মশাল হাতে নিয়ে। উনবিংশ শতকের ভারতবর্ষ 
মানেই বাংলা । অন্তত এর প্রথমার্ধ তো বটেই । 

সেদিন পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞানে উদধন্ধ হবার প্রথম স্থষোঁগ বাঁঙালিই 
পেয়েছিল। বাঁঙালিই প্রথম পরিচিত হয়েছিল ফুরোপের উন্নতিশীল বিপ্লবাত্মক 
আন্দোলনগুলির সঙ্গে । এর ফলে বাঙালির চিত্তে যে মানবিকতার জাগরণ 
হ'ল, কখনে। তাঁর শেষ হয়নি। কালক্রমে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে 
এই মানবি কতা-বোধ ছড়িয়ে পড়ে-_ছড়িয়ে পড়ে এই মানবিকতার অনুভূতি 
সমগ্র ভারতে । নবজাগরণের ইংরেজি প্রতিশব 25281558109, বরেনেসাস। 
এর মূল অর্থ “নবজন্ম”। সুতরাং কথাটির একটি ইতিহাস-ভিত্তিক ব্যাখ্যা 
আছে। নবজাগৃতির স্চন শ্রীপ্ীয় ৮তুর্দশ শতকে ইতালিতে । এখান থেকে 
পশ্চিম যুরোপে এর বিস্তৃতি। এর ফলে অপার পাগ্ডিত্য, সামস্ততন্ত্র ও 
পাত্রীতন্ত্রের প্রাধান্য বিলুপ্ত হয় এবং এগুলির স্থান অধিকার করে 'ন্যাশনালিজম্‌” 
ধা জাতীয়তা । পেত্রার্ক ও বোকাচ্চিও গ্রীক সাহিত্য ও রোমক সাহিত্য 
পুনরুদ্ধার করলেন ! অভ্যুদয় হ'ল নব বিগ্ভার--তাতে হ্বীকৃত হ'ল মানুষের 
প্রতি মানুষের কর্তব্য, দরদ ও দায়িত্ব । শুধু শ্বীরুত হওয়] নয়, বাস্তব জীবনেও 
তা প্রদ্ঘশিত হ'ল। এই নবজাগরণের ফল হ'ল সুদূরপ্রসারী । মানগষের 
আচার-আচরণ, দর্শনশা ত্র, বিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনীতি এবং শিল্পকলা--সবই এক 
নৃতন রূপ পারগ্রহ করল। 


১০ মাইকেল 


চতুর্দশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে কনস্টা্টিনোঁপলের পতন হ'ল। 

মুরোপীয় রেনের্সাসের ইতিহাসে এটা একট] উল্লেখযোঁগ্য ঘটন]। মুদলমান 
ধর্মাবলদ্থী তুকাঁর সুলতান গ্রীসের স্বাধীনতা হরণ করলেন । গ্রীক সাহিত্য 
ও বিবিধ বিদ্যায় হুপগ্ডিত লোকেরা মুরোপে নির্বাসিত হতে লাগলেন । তার] 
চড়িয়ে পডলেন সার] মুরোপে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ল গ্রীক 
সাহিত্যের মানবিকতামূলক ভাবধারা । ঠিক সেই সময়ে আবিষ্কৃত হ'ল দ্দিকৃ- 
নির্ণয় যন্ত্র উত্তমাশ! অন্তরীপের পথ, আমেরিকা মহাদেশ, মুদ্রাযন্থ আঁর লিখবার 
কাগজ । এর সঙ্গে এসে মিলিত হ'ল আরো দ্ুটো! জিনিস-_শ্রীষ্টীয় ধর্মসংস্কার- 
আন্দোলন আর পুরাতন শিল্পরীতির অন্শীলন। এই এগুলি ধার একত্র 
মিলে সার্থক করে তূলল নবজাঁগরণকে । 

যুরোপীয় নবজাগরণের এই সর্বব্যাপী পরিপূর্ণ পের নিরিখে উনিশ শতকে 
বাংলাদেশে যে নবজাগরণ এল, এইবার তাঁর কথা । কিন্তু তার আগের 
ইতিহাস আমাদের একটু জানা দরকার। ইংরেজ আমল তো ছুশো বছরের ; 
বাঙালি কি মাত্র ছুশো বছরের বিপ্লবী ? ইতিহাস তো সে সাক্ষ্য দেয় না। 
'্মরণ করি আর্ধ-বিজয়ের যুগ। বাঙালিরা প্রভুত্ব মানতে চায় নি-যুদ্ধেও 
তারা] পরাজিত হয় নি। তখন বড়ে। বড়ে। আধ রাজার! বাধ্য হয়ে বাংলার 
রাজন্য-সমাজের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠা করে তাদের সঙ্গে স্থাপন করলেন 
বন্ধুত্ব । “শতপণত্রাঙ্গণ'-এর যুগে মিথিলায় যখন আরদের উপনিবেশ, মগধ- 
বাংলা তখনে। স্বাধীন । পগ্ডিতপ্রবর হরপ্রপাদ শান্বী লিখেছেন £ যখন 
আধগণ মধ্য এশিয়] হইতে পঞ্জাবে আসিয়া উপনীত হন তখন বাংলা সভ্য 
ছিল ।**"বাংলার সভ্যতায় ঈধাপঝবশ হইয়া তাহারা বাঙালিকে ধর্মজ্ঞানশূহ্য 
, এবং ভাঁষাশৃন্ত পক্ষী বলিয়! বর্ণন1 করিয়] গিয়াছেন ॥ বাঙালির সঙ্গে সাংস্কৃতিক 
ও বাগ্্রিক যুদ্ধে পরাভূত গবধিত আধদের এ স্পর্ধাবাক্য মাত্র। এষেন একালে 
বাংলা তথা ভারতের বিরুদ্ধে ইংরেজদের অপপ্রচার । 

উত্তরভাঁরতের পশ্চিমাঁংশ বিজয়ী আর্দের কাছে পরাঁজিত হলেও তারপর 
বহুপদিন পর্যন্ত বাংলা ছিল স্বাধীন । বাডীলিবা কখনো আরপ্রভূত্ব স্বীকার 
করে নি। তটভূমি যেমন সাগরতরঙ্গকে রোঁধ করে, সেকালের বাঙালিরা 
তেমনি করেই আর্যবিজয়-তরঙ্গকে রোধ করেছিল। ক্রমে তারা আর্যসংস্কৃতির, 
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কিছুটা আত্মসাৎ করেছিল বটে কিন্ত নিজেদের বৈশিষ্ট্য হারায় নি। তা 
লিপ্ের ইতিহাস পাঠ করি। রাঁজা যুধিঠিরের অশ্বমেধ যজ্ঞের অশ্ব ধরেছিলেন 
তাঁত্রলিগুপতি ময়ুরধবজের পুত্র তাম্রধবজ । “মিনি ভারতে” বধিত আছে ষে, 
পে-ভীষণ বুদ্ধে কুষ্ণাজুনের মত বীরকে মুচ্ছিত হতে হয়। সেকালে ষে 
ভূখণ্ডের নাম ছিল তাশ্রলিপ্ত একালে তা হিল বাংলারই একটা অংশ। 
কানিংহাম নির্দেশ করেছেন ষে, উত্তরে বর্ধমান ও বাঁলনা এবং দক্ষিণে কাধাই 
নদীর তীর পর্ধস্ত ভাগীরথীর পশ্চিম তটস্থ ভভাগ ভালিপ্েব অন্পর্গত চিল। 
নহাভারতকে ভারতবর্ষের ইতিহান বলে গণ্য করলে এ কথা নিঃসন্দিগ্ধভাঁবেই 
প্রমীণিত হয় যে, মে সময়েও বাংল! ছিল ধিপ্রবী, বাঁডীলি ছিল বিপ্লবতন্তরে 
দাক্ষিত। সেই বাঁংলার বীর বাঙালিরা রাদ্রা যুখিগ্রিরের সার্বভৌমত্ব স্বীকার 
করতে চান নি বলেই অশ্বমেধের অশ্বটি ধরেছিলেন । মধাম পাগবের দিথিজয়ে 
বাধা দিয়েছিলেন বঙ্গরা'জ পৌগুবধিপতি, তাশ্রপিগুপতি প্রভৃতি রাজন্যবর্গ। 
দিগ্িজয়ীর অপরিস্নান ললাঁট-ত্িলক নিয়ে তাঁরা বাংলাদেশ থেকে ভীমকে 
যেতে দেন নি। আবার দেখি সব্যপাচী ফাল্গুনী ষজ্ঞাশব নিয়ে জয়গৌরবে সমুদ্র- 
তীর পধন্ত এলে পর সমুদ্্রতীরস্থ “বঙ্গান্‌, এবং 'পুণ্ডান্ঃদের সঙ্গে তার ভীষণ 
যুদ্ধ হয়েছিল । শিপ্রবী বাঙালি অজুনকে বিনা বাধায় দিপ্বিজয়ী হতে দেয় 
নি। 

তীত্রলিখ্চের বিহারীদত্তের বাণিজ্াতরী দূর সিংহল, দূরতর যবদ্বীপ ও 
বলিদ্বীপে ঘুরে বিভিন্ন দেশেব বিভিন্ন জাতির মানুষের সঙ্গে সংযোগম্পর্শ নিয়ে 
দেশে ফিরত । সমুদ্রযাত্রায় বাঙালিব বিপুল অভিজ্ঞতা! ও জ্ঞানের কথ! উড়িয়ে 
দেবার নয়। এ হাজার বছর আগের কথা । 


ভাঁরতবর্ধের প্রপিদ্ধ সকল পুরাণ, সংহিতা ও তন্ত্রে বাংলা একটি অতি 
প্রাচীন আর্ধাবর্ভসংলগ্ন স্থলভা দেশরূপে উল্লিখিত হফেছে। সকল প্রাচীন 
গ্রন্থেই বাংলার সমৃদ্ধি ও বাঙালির শোরধবীর্ষের কথা বল] হয়েছে। বৌদ্বযুগেও 
বাঙালি তার মনীষার পরিচয় দিয়েছে । নালন্দা, তক্ষশীলা, পাটলীপুত্র। রাঁজি- 
মহেন্দ্রপীঠ গ্রভৃতি বৌদ্ধ বিদ্যাপীঠে বাঙালি ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ অধ্যাপকের স্থান গ্রহণ 
করেছিলেন; বাঙালি ফেদিনও তিব্বত, জাঁপান ও চীন প্রভৃতি দেশে বুদ্ধের 
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বাণী প্রচার করে এসেছিল । বাঁঙাঁলির এই দিপ্বিজয়ী প্রতিভার কথা উল্লেখ 

করে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন £ 
“আমাদিগকেই এখন ঘোষণা করিতে হইবে যে,বাঁডাঁলি একদিন দিখিজয়ী 
ছিল-_বারাণসী প্রয়াগ ও শ্রীক্ষেত্রে লক্ষ্ণসেনের জয়ন্তস্ত এবং বঙ্গের 
দেবপাল সমগ্র ভারতের সম্রাট বলিয়! পরিকীতিত। আমাদিগকে এখন 
বুধাইয়! দিতে হুইবে ষে, পাঠান শাসনেও বাঁডালির গুকৃত পরাঁভব ঘটে 
নাই, ঘটিলে তাহাদের মানপিক দীপ্তি নিভিয়! যাইত। অপূর্ব বৈষ্ণব 
সাহিতা, নৃতন ম্বৃতি ও নব্য ন্যায়ের স্থ্টি কখনই সম্ভবপর হইত না। এই 
সমঘ্ত সত্যের প্রতিষ্ঠার ভার আমাদের উপর। একদিন গঙ্গারাটী 
বাঙ্গালিদিগের প্রভাপ শুনিয়। সর্বজয়ী আলেকজেন্দর গল্গাতীর হইতেই 
প্রত্যাবর্তন করা শ্রেয়স্কর মনে করিয়াছিলেন। সাক্ষী তাহারই শ্বজাতীয় 
মেগাস্বিনিস। এই বঙ্গের গঙ্গাবংশ একদিন উড়িষ্যায় রাজ্যস্থাপন পূর্বক 
একদিকে যেমন পুরীর মন্দির ও কোণার্কের আশ্চ্ধ প্রানাঁদাবলী করিয়া 
ছিলেন, অপরদিকে সেইরূপ তিন শত বৎসর ধরিয়া বিজিগীষু পাঠান- 
দিগকে পদে পদে পরাভূত'ও লাঞ্চিত করিয়াছিলেন, এমন কি চিতোর 
ভিন্ন আর কোন হিন্দু বাঁজবংশই মুলমাঁনকে এমন শিক্ষা দিতে পারে 
নাই। আত্মবিস্বত বাঙালি! এ সমস্ত কথ! কি তোমায় অপরে স্মরণ 
করাইয়া! দিতে আসিবে ?” 


মুঘল যুগেও বাঁঙাঁলি তার বৈপ্লবিক মনীষার পরিচয় দ্বিয়েছে । আঁকবরের 
সব্ণমগ্ডিত লৌহশৃঙ্খল গ্রহণ করে বাংলার হিন্দু ভৌমিকের! এ-দেশের সংহতি 
ও সেই সঙ্গে হিন্দুধ্ধকে আনত করতে অস্বীকার করেছিলেন। বাঙালি 
মুদলমান আক্রমণ তিনশে। বছর পর্বস্ত ঠেকিয়ে রেখেছিল-_সমস্ত গৌড়বঙ্গকে 
প্লাবিত হতে দেয় নি। ভারতের ইতিহাসে এমন আর একটা উদাহরণ ছুর্লভ। 
ইংরেজ বা ইংরেজের সভ্যতা আবার বহু পূর্বে চিত্রশিল্পে, স্থাপত্যে, ভাস্কর্ধে 
বাংল ছিল একদিন শ্রেষ্ঠ। শিল্পের সঙ্গে সাহিত্যরীতি। এক সময়ে বাংলা- 
দেশে সাহিতা-রচনার যে নৃতন রীতি উদ্ভুত হয়েছিল তার নাম ছিল গৌড়ীয় 
রীতি। সমস্ত ভারতবধ তখন মেই রীতিকে মান্য করেছিল। হ্যাভেল প্রমুখ 
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বৈদেশিক পণ্ডিতেবা প্রমাণ সহকারে হ্বীকাঁর করেছেন যে,বাঙালি নানা স্থানে 
উপনিবেশ ও রাজ্য গঠন করেছে আর সেই সঙ্গে দুবদ্ধেশেও প্রতিষ্ঠিত করেছে 
তার শিল্পরীতি ও সংস্কৃতিকে । সাড়ে চারশো বছর আগে শ্রীচৈতন্তের সমাজ- 
বিপ্লব বাঙালির মনীষার আর একটি বড়ো দৃষ্টাস্ত । বিপ্লব বাঙালির অস্থিতে, 
মজ্জায় ও শোঁণিতে। বালীকি ও ব্যাসের কাব্যন্থষ্টিকে পরিপাক করে বাঙালির 
প্রতিভ৷ ভাষাঁয় নূতন কাব্য রচনা করেছে। ' স্থৃতরাং উনিশ শতকের বাংলার 
নবজাগরণ আকশ্মিক নয়, ইতিহাসের ক্রমবিবর্তনের পথেই এর অত্যুয় | 
বাংলার পলিমাঁটিতেই ছিল এর বীজ। বাঙালির প্রাণশক্তির রম আর যুরোগীয় 
সভ্যতার বারিসিঞ্চনে হ'ল তা অঙ্কুরিত। ফসল যা ফলল তা একান্তভাবেই 
বাংলার মানসলোকের সম্পদ । সেই সম্পদের পুঁজি নিয়েই শুরু হ'ল ভারতের 
নবজন্ম । এই নবজাগরণ, এই বিপুল প্রীণবন্য। সেদিন বাংলার উবরভূমি ছাঁড়। 
ভারতবর্ষের আর কোথাও সম্ভবপর হ'ত না। 


বাংলার নবজাগরণ আর যুরোপের রেনেঞ্স।স এক জিনিস নয়। স্থানকাল- 
পাত্রতেদে উভয়ের প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত সুম্পষ্ট। কিন্তু সবচেয়ে বড়ে- 
কথা এই যে, যুরৌপে, বিশেষ করে পশ্চিম যুগোৌপে, রেনেঞ্সীন কারধকনী ও 
কলপ্রস্থ হতে লেগেছিল তিনশে। বছর । বাংলাদেশ পশ্চিমের সংস্পর্শে এসে 
গত শতাবীর প্রথম পাদেই রেনে্সীসের পরিণত কল্যাণময় রূপটি আমাদের 
সামনে প্রত্যক্ষ করে তুলতে পেরেছিল । নি:সন্দেহে এ দেশের মাটির গু৭, এর 
অন্তমিহিত বৈপ্রবিক মনীষাঁর গুণ । ফরাসি বিপ্লব তথা সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার 
আদর্শ মস্ত ফুরোপে মানবিকতার বিজয়-ছুন্টুভি বাজিয়ে দিল। তিনশো! 
বছরের রেনেঞ্সীন এর মধ্যে পরিপূর্ণ সার্থকতা লাভ করল। আমরা এই নতুন 
ভাবাদর্শের সঙ্গেও পরিচিত হবার সুযোগ পেলাম । 

বাংলার নবজাগরণের সুচনা অষ্টাদশ শতকের চতুর্থ পাদে। 

ব্রিটিশ পালপমেন্ট এই সময়ে একটি আইন পাশ করলেন-_রে গুলেটিং 
এাক্ট। এই আইনের উদ্দেশ ছিল ভারতে কোম্পানির যথেচ্ছ শাসন নিয়মিত 
করা। আবার এই সময়ই নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের 
জন্ম | বাংলাদেশে রামমোহনের অভ্যুদয় সেই মাৎ্স্বন্যায়ের যুগে এক বিশ্ময়কর 
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ঘটন1। যুরোপীয় নূতন ভাবধাঁরাকে ভগীরথের মতো] তিনিই ভারতবর্ষে নিয়ে 
এসেছিলেন । এই সময়েই বঙ্গীয় এসিয়াটিক সোসাইটির প্রতিষ্ঠা এবং তখন ' 
থেকে ভারতবর্ষে প্রীচ্য সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও শিল্পচর্চার হুত্রপাত। 
শাসনে সংযম, নৃতন ভাবাদর্শ গ্রহণে শক্তি এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানে আলোচনার 
তত্পরতা বাংলায় নবজাগরণের ভিত্তি রচনায় বিশেষ কাধ্করী হয়েছিল । 
ভারতে ইংরেজের ঈন্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির শাসন প্রতিষিত হবার পর প্রতি 
কুড়ি বছর অন্তর কোম্পানকে পালণমেণ্টের কাছ থেকে মনন্দ নিতে হ'ত। 
ভারতে কোম্পানির যথেচ্ছ শান ও অনাচার, অত্যাচার ও উপদ্রবের কাহিনী 
তখন ইত্লগ্ডে গিয়ে পৌছলে পাঁলণমেন্টের সদস্তর! এর তীত্র নিন্দা ও 
কঠোর সমালোচনা করতেন । এর ফলে পাঁলামেণ্ট সমন্দ-আইন বিধিবদ্ধ 
করলেন । ১৮১৩ গ্ষ্টাবের সনন্দে ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান মিশনারিদের অবাধ 
প্রবেশাধিকার শ্বীকৃত হ'ল। কিন্তু এদেশে ইংবেজি শিক্ষা প্রবর্তনে তথনো 
পর্যস্ত কোম্পানি ব৷ ব্রিটিশ গভর্ণমেণ্টের কোনো উৎসাহ ব1 চেষ্টা দেখ! যায় 
নি; বরং এই নৃতন সনন্দে শিক্ষাথাতে ঘষে এক লক্ষ টাকা বরা করা হয়েছিল 
তাঁর সবটাই প্রাচ্যবিদ্বা-চর্চায় ব্যয় কর] সাব্যস্ত হ'ল। বিশ বছর বাদে 
আবার যে নৃতন সনন্দ কোম্পানিকে দেওয়া হয় তাঁর একটি ধার! লক্ষ্য 
করবার বিষয়। বেসরকারী যে-সব ইংরেজ মেই সময় ভারতে আমতেন 
কোম্পানির কাছ থেকে তাদের অনুমতি পত্র নিতে হ'ত এবং এদের মধ্যে 
কাউকে যদ্দি কোম্পানি অবাঞ্চনীয় মনে করতেন, তা'ছলে তাকে ইংলগ্ডে 
ফেরত পাঠাবার নিয়ম ছিল। এর ফলে ভারতে সরকারী ও বেসরকারী 
মুরো!পীয়দের মধ্যে প্রায়ই অপ্রীতিকর অবস্থার উদ্ভব হ'ত। ইংরেজ সংবাদ- 
পত্রমেবীরা কোম্পানির শাসনের ভূলত্রটি অনবরত প্রকাশ করতেন। 
রামমোহনের বন্ধু, ক্যালকাটা জানালের সম্পাদক জেমস্‌ সিক্ক বাকিংহামকে 
এই জন্তেই সেদিন ভারতবধ থেকে নিবাসিত হতে হয়েছিল। ১৮৩৩-এর 
সনন্দে এই বিধিনিষেধ তুলে নেওয়] হ'ল। কিন্তুযতদদিন এই বিধিনিষেধ 
বলবৎ ছিল ততর্দিন বেসরকারী স্কুরোপীয়েরা ব্রিটিশ পালণামেণ্টের বিরোধী 
দলের মতো! তারতবর্ষে কাধ করতেন এবং তাদের এই ধরণের কাধকলাপ 
ডারতবাশীর পক্ষে হিতকর হয়েহিল। তারপর ১৮৫৩ খ্রী্টাবের সনন্দ-লাভের 
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সময়ে কোম্পানিকে পালণমেণ্টের সম্মুখে ভীষণভাবে জবাবদিহি করতে হয়। 
কিন্ত সে অন্য কাহিনী । পঞ্চাশ বছরের মধ্যে অন্তত তিনটি শাঁসনতাস্ত্রিক 
নীতির দরুণ বাঙালির সমাজ-জীবন অত্যন্ত আলোড়িত হয়। এর একটি 
হল কর্ণগয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, দ্বিতীয়__নিষ্ষর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত- 
করণ এবং তৃতীয়-_ বেনিস্ক কতৃক সরকারী বিদ্যালয়ে শিক্ষার বাহন হিসেবে 
ই*রেজি ভাষার প্রবর্তন । শেষেরটি সম্ভব হয়েছিল রাঁমমোহনের আন্দোলনের 
ফলে। 


॥ তিন ॥ 


“বামে রাম! রমণকুশল] দক্ষিণে পানপাত্রম+-এই ছিল তখনকার জীবনধারা 
যখন নবযুগের শঙ্খধবনি করে আবিভূ্ত হলেন রামমোহন । সমকালীন বিবরণ 
থেকে যতটুকু জানা যায় তার থেকে এই সিদ্ধাস্তই করা যায় যে, সব কিছু 
মিলিয়ে তখনকার বাঙালির সমগ্র জীবন পরিব্যাপ্ত করে জমাট হয়ে উঠেছিল 
একটি অমাবশ্থা-রজনী-_জীবনের দক্ষিণে ও বামে, সম্মুখে ও পিছনে সবত্র শুধু 
অন্ধকার আর বিভীষিকা আর প্রেতের তাগ্ুব। তারপর ইতিহাসের গতিপথে 
ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যেতে থাকে সেই জম্মীট অন্ধকার । নৃতন সভ্যতার 
স্পর্শে কল্যাণের বীজ উপ্ত হয় বাংলার মাঁটিতে__খুলে যায় দীর্ঘকাঁলের বন্ধ 
জানালার অর্গল। পশ্চিমের আলোয় অভিষিক্ত হ'ল বাঙালির লুপ্তপ্রায় 
সম্ষিৎ, পশ্চিমের হাওয়ায় যেন ভেসে এল জীবনের সবুজ স্থচনা-__-এল 
সেই সঙ্গে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও মনুষ্যত্বের সাধনা । ইতিহাস হয়ে ওঠে শাশ্বত 
সতেজ, প্রাঁণচাঞ্চল্য বিসপিত হয় বাঙালির জীবনের রঙ্ধপথে। পশ্চিমের 
শিক্ষা, জ্ঞান আর মানবিক সাধনার আলোকে বাংলাদেশের যে মাহুষটি প্রথম 
উদ্ভামিত হযে উঠেছিলেন নৃতন দীপ্তিতে ষ্িনিই রাঁজ! রাঁমমোহন রায়। এই 
নুতন চেতনায় পরিন্নাত হয়েই তো তিনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন তার 
স্বজাতির দিকে, তীর স্বদেশের দ্বিকে। প্রাণহীন অন্ধকারের ছুঃমহ গুরুভার 
সরিয়ে, শীন্্রকে উপশাস্ত্রের জগ্াল থেকে মুক্ত করে আর ধর্মকে মিথ্যা আচারের 
জাল -দীর্ণ করে প্রতিষ্ঠ। করলেন তিনি, তাঁর জীবনব্যাপী সাধন দিয়ে। 
রামমোহন তাই নবজাগৃতির মঙ্গল প্রভাত। তিনিই তে। বাংলার নবজাগরণের 
প্রকৃত উদ্বোধক এবং আধুনিক ভারতবধের অষ্টা । 
নৃতন উষার হবর্ণদ্বারে তিনিই প্রথম পথিক। ভারতে ইংরেজশামনের গুরুত্‌ 
ভারতীয়দের মধ্যে একমাত্র রামমোহন ছাড়া আর কেউই গভীরভাবে চিন্তা! 
করে দ্বেখেন নি। তিনিই প্রথম উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতে ইংরেজ-! 
শাননের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিক্রিয়া সুদুরপ্রসারী হতে 
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বাধা । কলিকাতায় স্থায়ী ববাপ আবস্ত করার বহু পুর্ব থেকেই তিনি ইংরেজ- 
সংস্পর্শে এসেছিলেন এবং তখনই তিনি বুঝেছিলেন যে ইংরেজ বুদ্ধিতে 
অপরাজেয়, আদর্শে অভিনব। কুসংস্কারাচ্ছন্ন মনোবৃত্তি আর চারদিকে 
নিছেদের পঞ্ধিল সমাজ-জীবন, প্রচলিত হিন্দু সামাজক আঁচার-আচরণের উপর 
তিনি তখন থেকেই বিরূপ হয়ে ওঠেন। যন ও মানপজীবনের দিক থেকে 
বামমোহন তখন থেকেই প্রবেশ করেছিলেন নূতন এক পৃথিবীতে, সেখানে ভার 
পিতৃপুরুষের তাঁবরাশির স্থান ছিল না । তারপর যখন জন ভিগবির মহায়তায় 
তিনি ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি ও বাষ্্রমীতির স্থগভীরে প্রবেশ করলেন 
তখন ইংরেজের সাহিতা, সামাজিক ন্যাকসবিচার, যুক্তিধর্মী মন ও মমন, 
বৈজ্ঞানিক নিষ্ঠা, শিক্ষা! ও আইনের সার্তৌম আদর্শ তাকে অজান। পৃথিবীর 
সন্ধান দিল। যা কিছু জানা সম্ভব তিনি জানলেন, যা কিছু অধায়ন সম্ভব 
তিনি অধায়ন করলেন, এবং এই অধ্যয়নান্গিত সম্পদ তিনি ব্যক্তিগত ও 
সমাঁজ-সীবনে প্রয়ে'গ করতে শিখলেন । রামমোৌহনের জীবনেতিহীস-পাঁঠকদের 
নিকট এ-কথা অবিদ্দিত নয় ষে, তাঁর মানসজীবনের বিবর্তনের ইতিহাসে 
অনেক কিছুর প্রত্যক্ষ প্রভাব লক্ষণীয় এবং ইহাই নিরম | ইতিহাস, ব্যবহারিক 
জীবনের ক্ষেত্র, পরিবেশের প্রবাহিত জীবনধার] ও ঘটনা'পুগ্ত মনের উপকরণ 
জোগায়) এসং অধ্যয়ন-মনন-অনুশীলনের লাহায্যে মন তা অবলম্বন ক'রে 
জীবনীদর্শ রচনা] করে। এই জীবনাদর্শ বাইরের জীবনধারার সঙ্গে অচ্ছেচ্চ 
বন্ধনে সম্পৃক্ত, বহু ক্ষেত্রেই তা এক। তাই দেখ! যায়, হারা ইতিহাঁস-অ্টা, 
যুগধর্ম-নিয়ামক তাঁদের অস্তর-প্রেরণার সঙ্গে কালের অন্তর-প্রেরণার কোনে! 
বিরোধ নেই, বরং স্বত্র এক্যবন্ধনে বাধা । রামমোহনের মধ্যে যুগের অস্তর- 
প্রেরণা তার বনু কর্মগ্রয়াদের ভেতর দিয়ে অভিব্যক্ত হয়েছে । ইংরেজ-শাঘন 
অজ্ঞাতধঘারে ভারতে সমাজবিপ্রব সংসাধিত করে চলছিল। সেই বিপ্লব ছিল 
নৃতন বিকাঁশধারার সপ্তাবনায় ও প্রতিশ্রতিতে পরিপূর্ণ । রামমোহন তাঁর 
অনন্থসাধারণ প্রত্তভ] দ্বারা এই সম্ভাবনার তরখৎ্পর্ধ উপলব্ধি করেছিলেন এবং 
তাকে হৃদয়ে গ্রহণ করেছিলেন | রাঁময়ৌহনের আবিউভাবকাঁল থেকে কলিকাতায় 
বনবানস্থাপন পর্ধস্ত ( -৭*২-১৮১৬ ) এই বিয়াল্লিশ বছরে বাডালি-সমাজ বহু 
পরীবার মধ্া দিয়ে চলে একটি নৃতন যুগের আস্বাদ পেয়েছে । কলিকাতা 
ছু 
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যখন তিনি অধিষ্ঠিত তখন রাঁমমোহন এক জন পরিপূর্ণ মানুষ । আরবি, ফারমি, 
সংস্কত, ইংরেজি--এই চারটি ভাষা তীর আয়ত্ে। এই সমুদয় ভাঁধা-সাহিত্য 
থেকে তিনি মাঁনবধ্মের মূল কথ! অবগত হয়েছেন। ইংরেজের সংস্পর্শে এসে 
তিনি যুরোগীয় সমাজের উন্নতির মূল কারণসমূহও প্রত্যক্ষভাবে জানবার 
অবকাঁশ পাঁন। এর সঙ্গে তুলনা করে নিজের জাতি ও সমাজের অধঃপতনের 
কাঁরণগুলোও তাঁর সম্পূর্ণ উপলব্ধি হতে থাকে । কলিকাতায় বসবাস শুরু করেই 
রামমোহন আত্মীয়সভা স্থাপন করলেন। এই সভার মঞ্চ থেকেই তিমি 
নবজাগরণের শঙ্খধ্বনি করে ঘুমস্ত জাতিকে ডাক দিয়েছিলেন। আত্মীয়সভার 
আলোচনা! থেকেই হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রথম পরিকল্পনা এবং সেই পরি- 
কল্পনাকে রূপ দেবার জন্য এগিয়ে এলেন মহামতি ডেভিড হেয়ার । সমাঁজ- 
সংস্কার বিদয়েও এখানে আলোচনা হ'ত আর সতীপাহ নিবারণের বিরুদ্ধে 
রামমোহনের অভিযানের হ্থত্রপাত হয় এখান থেকেই। মূলত একটি ধমীয় 
মভা হলেও বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে রামমোহনের এই আত্মায়সভার 
গুকত্ব ও কৃতিত্ব অপরিশীম। 

মাঁনবধর্ষের ভিত্তির, উপরই রামমোহন রেনের্সীসকে প্রতিষ্ঠিত করতে 
চেয়েছিলেন। তার এই মানবধর্ম প্রধানত বেদীস্ত, তারপর মূল বাইবেল ও 
কোরান থেকে আহত জ্ঞানের উপরই স্থাপিত এবং তিনি মনে-প্রাঁণে এই ধর্মেই 
ছিলেন বিশ্বাসী আর শাস্ত্-ব্যাখ্যায় তিনি ছিলেন আচার্ধ শঙ্করের অন্বর্তী। 
রামমোহন-প্রচারিত মানবধর্মের সম্মুখে পুরোহিততন্ত্রশীসিত উপধর্ম, গৌঁড়। 
পাত্রিদের প্রচারিত তথাক থিত খ্রীষ্টান ধর্ম, নারীজাতির প্রতি অবিচার এবং 
পরাধীন দেশের উপর বিদেশী শাঁদকের অত্যাচার সমানতাবেই তিরস্কৃত হ'ত। 
কি সমাজে, কি রাষ্ট্রে নরনারীনিবিশেষে সমাঁন অধিকার ঘোষণা, এ যুগে 
সর্বপ্রথম করলেন বাজা রামমোহন রাঁয়। সেদিন নবজীগরণের অন্ককুল নকল 
আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন তিনিই । আবার ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের 
জন্য তিনিই লেখনী ধারণ করেন। দেশের আঘিক উন্নতির দিকেও ছিল 
রামমোহনের সম্কান দৃষ্টি । তিনি ভারতবর্ষে বীমা প্রথার প্রবর্তনের বিষয় তার 
নিজন্ব সংবাদপত্রের পৃষ্ঠাপ্র প্রথম আলোচন! করেছিলেন । যুরোপীয় অর্থবৃদ্ধি ও 
কর্মকুখলতাকে শ্বদেশবামীর কল্যাণাবে নিয়োজিত করতেও তার ব্যগ্রতার 
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সীমা ছিল না। কিন্তু এর চেয়েও বড়ে৷ জিনিস তীর চিন্তায় ধরা পড়েছিল। 
তিনিই প্রথম উপলব্ধি করলেন যে ভাঁরতবাসীদের অবনতির কাঁরণ অনৈক্য 
আর এর মূলে আছে শ্রেণী ও সম্প্রদাঁয়গত তেদ-বৈষম্য। রামমোহন নানা- 
ভাবে এসব দূর করতে গ্রয়ামী হন। ইংলগ্ডে অবস্থানকালেও তিনি শ্বদেশ- 
বাসীর হিতচিস্তায় রত ছিলেন। কোম্পানির শাপন-পদ্ধতিতে যে সাধারণ 
বাঙালি-সমাজ উপকৃত হয় নি, এ কথা তিনি ব্রিটিশ পালমেন্টে দাড়িয়ে 
বলেছিলেন সিলেক্ট কমিটির সম্মুখে সাক্ষ্য দেবার সময়ে । মোট কথা, বাঁংলা- 
দেশে নবজাগরণের লুচনায় রাঁমমোহনের বহুমুখী প্রয়াস যে কত কার্যকরী 
এবং কিরূপ স্ুদূরপ্রনারী হয়েছিল, ইতিহাসের পৃষ্ঠায়, তাঁর অয্লান স্বাক্ষর 
আছে। 


বাংলার নবজাগরণের ইতিহাম আলোচনায় এশিয়াটিক সোসাইটির উল্লেখ 
অপরিহার্য । দ্লেনে্সাসের একটি প্রধান লক্ষ্য ও কাজ-_ বিদ্যার পুনরুজ্জীবন । 
বামমোহনের জন্মের বারো বছর পরে এই মোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর 
অগ্তম উদ্যোক্তা স্যর উইলিয়ম জোনস্‌ এই সোসাইটির প্রতিষ্তাকালে এর মূল 
উদ্দেশ্য বর্ণনা কঃতে গিয়ে বলেছিলেন : “এশিয়ার মাুষ ও প্রকৃতি বিষয়ে 
এইখানে আলোচন। চলিবে । প্রাচ্যের বিবিধ বিদ্য] যাহ] সংস্কৃত, আরবি ও 
ফাঁরপি ভাষাঁয় লিখিত আছে-_ জ্ঞান এবং বিজ্ঞান দুই-ই ইহার অস্ততৃ্তি-_ 
তাহার আলোচিনা-গবেষণার ক্ষেত্র হইবে এই লোঁসাইটি।* স্যর উইলিয়ম 
জোনস্-এর কিছু পূর্বে প্রাচ্যবিদ্যার গবেষণায় যে ছুজন ইংরেজ মনীষী 
আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তীর! হলেন হ্যালহেড ও চাঁলদ উইলকিন্স। 
হ্াযালহেড ইংরেজির মাধ্যমে বাংলাভাষার প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। 
উইলকিন্স গীতাঁর ইংরেঞ্জি অন্থবাঁদ প্রকাশ করে সমগ্র জগতের বিল্ময় উৎপাদন 
করেছিলেন । ভারতবর্ষের স্থ্প্রাচীন সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যালোচন। এখিয্লাটিক 
সোনাইটির একট। প্রধান কাজ ছিল। এর প্রায় পঞ্চাশ বছর পরে কলিকাতার 
এশিয়াটিক সোসাইটির আদর্শে ব্রিটেনে ও ফ্রান্সে, এবং পশ্চিম ভারতের 
বোস্বাইতে একই উদ্দেশে সোনাইটি স্থাপিত হয়। স্যর জন কোলক্রক ও ভা: 
হেরে হেম্যান উইলসন সোসাইটির প্রধান ভ্তস্ভ ছিলেন। কিন্ধ বাংলার 
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নবজাগরণে সোসাইটির প্রত্যক্ষ প্রভাব অনুভূত হয় উনবিংশ শতকের ছিতীয় 
দশকের শেষে । এই সময়ে রামকমল সেন, রাঁধাকান্ত দেব, প্রসন্নকুমার ঠাকুর 
প্রভৃতি কয়েকজন খ্যাতনাম! বাঙালি সোসাইটির সভ্যশ্রেণীতৃত্ত হন। 

কোম্পানির শাসনের ক্রমিক রূপ-পরিবর্তন, রাজা! রামমোহন রায়ের 
যুগাস্তকাঁরী ভাঁবাদর্শ এবং বঙ্গীয় এশিয়াটিক লোদাইটির প্রীচাবিদ্যার 
পুনরুজ্জীবন সম্পকিত কার্ধকলাপ--এই তিনটি জিনিন বাংলার সম্নাজ-জীবনে 
বিস্তৃতি ও স্থিতিলাভ ক'রে এর নবজাঁগরণকে ত্বরান্বিত ক'রে দিয়েছিল । প্রসঙ্গত 
ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উল্লেখ করতে হয়। নবজাগরণের উধাকালে উনবিংশ 
শতকের গ্রাথম বছরেই এর জন্ম । এখানে সংস্কৃত, আরবি ও ফাঁরসির বিভিন্ন 
অধ্যাপক নিযুক্ত হলেন। এক-একজন অধ্যাপকের অধীনে প্রার্দেশিক 
ভাঁষাসমুহের শিক্ষাদানের ব্যবস্থা হয়। ছাত্র বিলাত থেকে জাঁগত যুবক 
পিবিলিয়ান কর্মচারী । উইলিয়ম কেরী ও মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যাঁলঙ্কারের নাম ফোট 
উইপিয়ম কলেজের সঙ্গে বিশেষভাবে জড়িত। মেদিন কপিকাঁতাঁর এই 
প্রতিষ্ঠানটি প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার, একটি প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। কলেজের 
শিক্ষাব্যবস্থা মুখ্যত মুরোপীয় পিবিলিয়ানদের জন্য নির্দিষ্ট হলেও এর ছার! 
ভারতবর্ষ ও ভারতবাঁপী বিশেষ উপকৃত হয়। কারণ প্রাটান ভাষা লাহিত্যের 
সঙ্গে আধুনিক আঞ্চলিক ভাষা_ হিন্দস্থানি, মারাঠি, তেলেগু, বাংলা প্রভৃতিতে 
বইও রচিত হয় ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের উদ্যোগে । এর ফলে একদিকে 
ভাষাগুলি যেমন একটি স্পট রূপ লাভ করবার অবকাশ পায়, অন্যদিকে তেমনি 
তরুণ সিবিলিয়ানর1 দেশবাীর সঙ্গে মিলবার সথযেণগ পায় এবং দেশ-শাপনে 
জনসাধারণের সঙ্গে যোগযোগ স্থাপনে তৎপর হয়। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
সণ চেয়ে বড়ে। দান বাংল! ভাঁষা। এখান থেকে বাঁংল। ভাষ! ও সাহিত্য 
ঘে প্রেরণা লাত করে তাই একে অল্পকালের মধ্যেই পরিণতির পথে নিয়ে 

তে সহায়তা করে। 

শিক্ষার দিক দিয়ে অবশ্ঠ বাঙালি সমাজের পক্ষে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের 
দান অকিঞ্চিংকর। মমাজে নৃতন যুগোপযোগী শিক্ষাঙ্গীনে উদ্োগী হলেন 
কারা? লোকশিক্ষার প্রচুর আয়োজন ছিল, অক্ষর-ভ্ঞান লাভের ব্যবস্থাও 
কিছ কিছু ছিল। কিন্তু নৃতন যুগের পক্ষে এসব তো! হথেষ্ট নয় । ছু-চারজন 
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বাঁডালি ধারা ইংরেজি শিখতেন তা! নিতাস্ত ব্যবসায়িক প্রয়োজনে । ঠিক 
ইংরেঞ্জি শেখা নয়, কয়েকটি ইংরেজি শব মাত্র তারা শিখেছিলেন ধাঁদের 
মুরোপীয়দের সঙ্গে ছিল কিছু বাণিজ্যিক সংভ্রব। এই প্রয়োজন মেটাবার জন্য 
দুই-একজন ইংরেজ শহরের এখানে-ওখানে ছুই-একটি পাঠশালা খুলেছিলেন। 
পরবর্তা কালের রাধাকাস্ত দেব, ঘ্বারকানাথ ঠাকুর, রামক মল সেন, রসময় দত্ত 
প্রমুখ খ্যাতনাম! বাঙালিপ্রধানের1 এই ধরণের পাঠশালাতেই ইংরেজির প্রথম 
পাঠ নিয়েছিলেন। ক্রমে পাঠশালা থেকে একটু উন্নত ধরণের ইংরেজি স্কুল 
প্রতিষিত হয়। ড্রাম পাহেবের ধর্মতল। আাঁকাডেমি ছিল এই রকম একট! 
উন্নত ধরণের ইংরেজি স্কুল। ড্রামণ্ড জাতিতে স্কটল্যাগুবাঁপী, তখনকার যুক্তিবাদী 
দীর্শনিকদের দ্বার! প্রভাঁবিত। নব্যবঙ্গের অন্যতম দীক্ষাঁগুরু ডিরোজিও ছিলেন 
ড্রামণ্ড সাহেবের ধর্মতলা! আকাডেমির একজন কৃতী ছাত্র। ফিরিঙ্গি ও 
বড়েঁলোক বাঙালির ছেলে দুই-ই এখানে পড়ত । ড্রামণ্ডের শিক্ষায় ডিরোজিও 
ইংরেজি সাহিত্য ও পাশ্চাত্যার্শন আয়ত্ব করে নিয়েছিলেন এবং তারই 
শিক্ষায় যুক্তিবাদের প্রতিও ডিরোজিও্ডর বিশেষ গ্রীতি জন্মে । বাংলার সমাজ- 
জীবনে ড্রামণ্ডের স্কুলের প্রভাব পরোক্ষ হলেও স্মরণীয় । কিন্তু স্থনিয়ন্ত্রিত ও 
স্থপরিকল্পিত ইংরেক্সি শিক্ষার ব্যবস্থা তখনে। দুরে অপেক্ষা করছিল। 


এগিয়ে এলেন খ্রীষ্টান মিশনারিরা । বাংলা তথ ভারতের নবজাগরণে এই 
বহুনিন্দিত মিশনারিদ্বের একট] বিরাট ভূমিকা ছিল। উনিশ শতকের নব- 
জাগরণে তাদের দান যথেই্ট একথা যেমন সত্য তেমনি তার অনেকখামিই যে 
তাঁদের উদ্দেশ্তের প্রত্যক্ষ ফল নয় তাও অনস্থীকার্ধ। একটি বিশেষ ব্রত নিয়ে 
তার! এদেশে এসেছিলেন, মিশন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন । সেই কর্মের পরোক্ষ 
হ্বফল আমর] পেয়েছি । ইংরেজি শিক্ষাই ছিল নবজাঁগরণের যুলে আর এই 
ইংরেজি শিক্ষাকে দাঁধারণগ্রান্হ করে তুলতে সর্বপ্রথম মিশনারিরাই এগিয়ে 
এসেছিলেন । এ হল উনবিংশ শতকের প্রথম দশকের অব্যবহিত পরের কথা। 
কোম্পানির আইনে তাঁর আগে পর্বস্ত এদেশে মিশনারিদের গতিবিধি ও কার্ধ- 
কলাপ অত্যন্ত নিযুস্ত্রিত ছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্বের সনন্দে এই বিধিনিষেধ শিথিল 
হয়। মিশনারির] তখন থেকে এদেশে শ্বাধীনভাবে বিচরণের সুবিধা পেলেন। 
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এদের মধ্যে কেউ কেউ অতঃপর নিছক ধশগ্রচারে লিপ্ত না থেকে এই 
দেবীয়দের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে মন দিলেন । 

সত্য কথা বলতে এদেশে সম্পূর্ণ বাক্তিগত প্রচেষ্টায় ইংরেজি শিক্ষার প্রথম 
প্রচলন হয়। ১৮১৩ সনে যখন কোম্পানির সনন্দের মেয়াদ বুদ্ধি পেল ইংরেজি 
শিক্ষার প্রথমট।1 তখনো পর্যস্ত অবহেলিত হয়েই ছিল। পাৰি রবার্ট মে ১৮১৪ 
টানে চু'চুড়াকে কেন্দ্র করে একাধিক প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেন। রেভারেগ 
মে লগুন মিশনারি মোগাইটির প্রচারক ছিলেন। তিনি চু'চুড়াতেই বাঁস 
করতেন। প্রথম দিন যে সাঁহেবের স্কুলে মাত্র ফোলটি ছাত্র উপস্থিত ছিল। কিন্তু 
ছাত্রসংখ্যা যখন বাড়ুতে থাকে তখন ওলন্দাঁজদের পরিত্যক্ত পুরাঁতন কেল্লাতে 
স্থুলটি উঠে আসে । দুই-এক বছর পরে আরো কয়েকটি শাখা-স্কুল স্থাপিত 
তওয়ায় মে সাহেবের স্কুলের ছাত্রসংখ্য। ধ্াড়িয়েছিল হাঁজারে। এইসব স্কুলে 
নৃতন শিক্ষাদীনরীতি প্রবতিত হল । শ্রীরামপুরে ব্যাপটিস্ট মিখনাঁরিরা তখন এ 
অঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় মনোযোগী হন। পাব্রি মে চু'চুড়ায় একটা 
কেন্দ্রীয় ইংরের্জি দ্কুলও প্রতিষ্ঠা করেন । শ্রীরামপুরে একটি কলেজ স্থাপিত হল 
১০১৮ ত্রীষ্টাব্ধে। পাদ্রিদের সহায়তায় মুরোপীয় মহিলার] দেশীয় মেয়েদের মধ্যে 
শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্টে স্ত্ী-বিদ্যালয় স্থাপনে অগ্রমর হন এই সময় থেকেই। 
তারা পরপর কয়েকটি সোসাইটি গঠন করে তাদের মাধ্যমে কলিকণতায় ও 
মফঃম্বলে অনে কগুলে! বালিকা বিদ্যালয় খুলেছিলেন। স্কুল সোসাইটি গঠিত 
হল ১৮১৮ শ্রীষ্টান্দে। উদ্দেশ্ট, শহরের পুরাতন বাংল! পাঠশালাগুলির সংস্কার 
ও পুনগঠন। এর আগের বছরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে কলিকাতা স্কুল বুক 
মোদাইটি; উদ্দেশ্ট, উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক রচনা কর]। এর উদ্যোক্তাদের মধ্যে 
ছিলেন বিদেশী স্থপপ্ডিত ও নেতৃস্থানীয় বাঙালির1। এইভাবে বাংলাশিক্ষাঁর 
একটা। সুন্দর বাবস্থা এদেশে চালু হল। 

কিন্তু উচ্চশিক্ষা অথাৎ ইংরেজি কোথায়? 

পাঠশাল! আর ধর্মতলা আযাকাডেষি তো যথেষ্টই নয়, কারণ এসব স্থানে 
সাঁধারণগ্রাহ স্থুনিয়ন্ত্রিত শিক্ষালাভের সুযোগ বড়ো একট] ছিল না । এই 
সুযোগ এল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে । .বাংলার নবজাগরণের 
শিদ্ধপীধস্থানই হল এই হিন্দু কলেজ। আবার এই হিন্দু কলেজই হুল 
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মাইকেলের বিদ্রোহী কবিসত্:র স্তিকাগার। তাই এই শিক্ষায়তনের 
ইতিহাস একটু বিস্তারিত ভাবেই আমাদের জান। দরকার । 
যোগীন্দ্রনাথ বস্থু লিখেছেন £ 

“মধুস্ছদন ঘে সময়ে হিন্দু কলেজে প্রবেশ করিলেন ভখন ইনার পূর্ণ 

যৌবনাবগ্থা। ছাত্র এবং শিক্ষকগণের গৌরবে তখন হিন্দু কলেজ 

বঙ্জদেশের বিদ্যালয়সমূছের মধ্যে সবৌচ্চস্থান "্মধিকার করিয়াছিল । 

যদিও ডিরোজিও মে মময় কলেজ ত্াণগ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বপ্রসিদ্ধ 

কাঞ্চেন রিচার্ডনন, গণিতশান্্রবিদ্‌ রিজ, হালফোর্ড, ক্লিপ প্রভৃতি সে 

সময়কার প্রসিদ্ধনামা অধ্যাপকগণ ইহাতে অধ্যাপনা করিতেন ।"" 

ক্থতরাং মধুন্দন মে সময় এদেশের পক্ষে যতদূর উৎকৃষ্ট শিক্ষালাতের 

অবনর প্রাপ্ত হইলেন ।” 

এইবার এই হিন্দু কলেজের কথা। মাইকেল এই বিদ্যায়তনেরই একজন 

সথমেধাবী ছাত্র ছিলেন এবং ছাত্রজীবনেই তার মধ্যে যে মানমিকতা গড়ে 
উঠেছিল তার মূলে ছিল একাস্তভাবেই হিন্দু কলেজের প্রভাঁব। কাজেই 
মাইকেলের জীবনের প্রথম পর্বের প্রেক্ষাপট হিসাবে এই বিদ্যায়তনের বিবরণ 
আদে অপ্রাসঙ্গিক নপধ। তাছাঁড়1 আমাদের সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে যে হিন্দু 
কলেজের ইতিহাসই তো বাংলার মেই গৌরবময় যুগের ইতিহাস--ঘে 
ইতিহামের গর্ভ থেকে জন্ম নিয়েছিলেন সেদিনের তরুণ বাঙালি সম্ভানগণ 
যাদের বলা হয়ে থাকে “ইয়ং বেঙ্গল । আবার এই হিন্দু কলেজই হয়ে উঠেছিল 
মাইকেলের কবিত্বক্তির উন্মেষের প্রথম ক্ষেত্র । কাজেই কবির জীবনচরিত 
আলোচনায় হিন্দু কলেঙ্জের কথা একটু সবিস্তারে উল্লেখ করা প্রয়োজন । 
কেমাব্রজ ও অক্সফোর্ডের ইতিহাস ন। জাঁনলে ঘেমন অগ্নাদশ ও উনবিংশ 
শতকের ইংলগ্ডের একাধিক বরণীয় প্রতিভার সম্যক উপলব্ধি সম্ভব নয় তেমনি 
হিন্দু কলেছের ইতিবৃত্তের পরিচয় ব্যতিরেকে উনিশ শতকের বাংলাকে বুঝতে 
0৪1 কর বুথ1 ৷ 


| চার ॥ 


কলিকাতায় প্রিম কোর্ট স্থাপিত হুল রামমোহুনের জন্মের এক বৎসর পরে। 
তখন থেকেই ইংরেজি শিক্ষার প্রচার প্রথমে শুরু হয়। নৃতন শাসক, নৃতন 
ভাষা । এই ভাঁধা শিখতে পারলে সুবিধা অনেক। প্রথম স্কুল করলেন ১৭৮* 
খ্রীষ্টাক্ধে হিউজ সাহেব আর্মানি গির্জার কাছে । পরের বছর গ্রিফিথ সাহেব 
বৈঠকথানার কাছে তার বাগানবাঁড়িতে একট] বোডিং-স্কুল খুললেন। এঁ 
সময়ে আর্চার সাহেবও “একটি ছেলেদের স্কুল খুলেছিলেন। আনন্দিরাঁম দম 
নামে একজন বাঙালি ব্যবসায়ীও তার নিজের বাড়িতে একট ইংরেজি শ্ুল 
খুলেছিলেন । সেখানে শুধু হিন্দু ছেলের1 পড়ত । আর ছু-জন অবাডীলির নাম 
পাওয়া যায় ধার] ইংরেজি শিক্ষায় স্ুপগ্ডিত বলে সেই সময়ে খ্যাত ছিলেন। 
এদের নাম রামরাঁম মিশ্র ও তার ছাত্র রাঁমনারায়ণ মিশ্র | রামরাম মিশ্র একটি 
দুল করেছিলেন, সেখানেও হিন্দু ছাত্র পড়ত। মাইনে ছিল মাসিক ৪২ টাকা 
থেকে ১৬ টাঁকা। ধর্ম৬ল1 আকাঁডেমির কথ। আগেই বল। হয়েছে । ড্রামণ্ড 
সাহেবই প্রথমে তার স্কুলে ব্যাকরণ ও ভূগোলকের ব্যবস্থার পত্তন কবেন। এ 
ছাড়। ফ্যারেলন মেমিনাপি, ক্যানিং সাহেবের স্কুল ও শোরবোণ সাহেবের স্কুল 
ছিল। এ সবই ছিল প্রত্যেকের বাড়িতে । শোরবোর্ণের স্কুলটাই ছিল 
কলিকাতার প্রথম উল্লেখযোগা ইংরেজি স্কুল। প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন 
এই স্কুলের ছাত্র। ভিরোজিও পড়েছিলেন ড্রামগ্ডের স্কুলে, রাধাঁকাস্ত দেব 
কাযানিং সাহেবের স্কুলে আর রামগোপাল ঘোষ শোরবোর্ণ সাহেবের স্কুলে। 
মোহন নাপিত, কষ্ণমোহন বন্, ভূবন দত্ত, শিবু দত্ত, আরাটুন পিদ্রন ( পিটার্স) 
প্রভৃতির অধীনেও কয়েকটি স্কুল ছিল। 
“আলালের ঘরের ছুলাল' উপন্যাসে প্যারীাদদ মিত্র (হিন্দু কলেজের ছাত্র 
ছিলেন ইনি) এই সময়কার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে এই রকম বর্ণনা দিয়েছেন £ 
প্রথম যখন ইংরাঁজের কলিকাতীর বাণিজ্য করিতে আইসেন, সে সময়ে 
নেট বলাখ ( শেঠ বসাক ) বাবুরা সওদাগরি করিতেন । কিন্ত কলিকাতা 
একজনও ইংরাজি ভাষা জানিত ন1। ইংরাজদিগের সহিত কারবানের 
কথাবার্তা ইশারা ছারা হইত। মানব স্বভাব এই যে, চাড় পড়িলেই 


মাইকেল ৫ 


ফিকির বেরোয়, ইশার] দ্বারাই ক্রমে ক্রমে কিছু কিছু ইংরাজি কথা শিক্ষা! 
হইতে আরম হুইল । পরে স্বপ্রিম কোট"স্থাপিত হইলে, আইন-আদী- 
লতের ধাঁবকায় ইংরাজি চর্চা বাড়িয়া উঠিল। এ সময় রামরাম মিশ্রী 
ও আনন্দিবাম দা অনেক ইংরাজি কথা শিখিয়াছিলেন । রাঁমরাম মিশ্রীর 
শিষ্য রামনারায়ণ মিশ্ী উকিলের কেরাঁনিগিরি করিতেন ও অনেক 
লোকের দরখাস্ত লিখিয়া দিতেন । তাঁহার একটি স্কুল ছিল, তথায় ছাত্র- 
দিগকে ১৪।১৬ টাঁকা করিয়। মাসে মাহিন। দিতে হইত। পরে রামলোচন 
নাপিত, কষ্ণমোহন বন্ধ প্রভৃতি অনেকেই স্কুলমাষ্টারগিরি করিয়াছিলেন । 
ছেলের] তামস্ডিস্‌ পড়িত ও কথার মানে মুখস্থ করিত। বিবাহে অথব! 
ভোজের সভায়, যে ছেলে জাইন ঝাঁড়িতে পাঁড়িত, কলে তাহাকে চেয়ে 
দেখিতেন ও সাবাস বাঁওহা! দিতেন। ফ্রেনকো ও আরাতুন পিস 
প্রভৃতির দেখাদেখি শরবোরণ সাঁহেব কিছুকাল পরে স্কুল করিয়াছিলেন । 
এ স্কুলে অন্ত্রাস্ত লোকের ছেলের] পড়িত।, 
এইভাবে ইংরেজি শিক্ষার ধার চলতে লাঁগল। 
বাংলাদেশে ইংরেজি শিক্ষার এই প্রাথমিক অবস্থা খুব আশাগ্রদ ছিল ন1। 
কোম্পানি নিক্কিয়, শহরের সম্ত্ান্ত ধনীর উদ্যমহীন। 
এই পটভূমিকাঁয় এলেন মহামতি ডেভিড হেয়ার । ইংরেঞ্জি শিক্ষার রীতি- 
মতে! একট! বাবস্থা করবার জন্ত তিনন উদ্যোগী হলেন। নিজে প্রথমে একটা 
গুল স্থাপন করলেন (হেয়ার স্কুল) এবং সর্বপ্রথম তিনিই হিন্দু কলেজ 
স্থাপনের প্রস্তাব করেন । শুধু প্রস্তাব কর] নয়, তিনিই ছিলেন এর প্রতিষ্ঠায় 
প্রধান উদ্যোগী । বাংলার নবজাগরদে মানবপ্রেমিক ভেভিভ হেয়ারের দান 
অবিশ্মরণীয় । রাঁজনারায়ণ বন্থ তাই সককৃতজ্ঞচিত্তে লিখেছেন £ 
“ডেভিড হেয়ার এই দেশে ঘড়ির ব্যবসায় দ্বার! লক্ষ টাঁক। উপার্জন 
করিয়াছিলেন । তিনি তাহার স্বদেশ স্কটলগ্ডে ফিরিয়া না গিয়। সেই সমস্ত 
'র্থ এতদ্দেশীয় লোকের হিতপাধনে ব্যয় করিয়। পরিশেষে দরিদ্র দশায় 
উপনীত হইয়াছিল্নে। তাহাকে এতদেশীয়দিগের ইংরাজি শিক্ষার হৃষ্টি- 
কর্তা বলিলে অতুযুক্তি হয় না। তিনি হেয়ার স্কুল স্থাপন করেন ও হিন্দু 
কলেজ স্থাপনের একজন প্রধাঁন উদ্যোগী ছিলেন । আমি একজন তাহার 
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ছঁত্র ছিলাম। আমি যেন দেখিতেছি, তিনি ওধধ হস্তে লই্য়! গীড়িত 
বালকের শখ্যার পার্খে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন ; অথবা যেখানে যাত্রা 
হইতেছে, তথায় হঠাৎ আসিয়া! অভিনেত] বালককে নীচ আমোদক্ষেত্র 
হইতে বলপুর্বক লইয়া যাইতেছেন।” 
পরবর্তী কাঁলে রাষ্রগুরু স্বরেন্্নাথগ তাঁর আতুচরিতে ডেভিড হেয়ারের 
কথ! সকৃতন্ঞচিত্তে উল্লেখ করেছেন । স্থরেন্দ্রনাথের পিতা ছুর্গামৌহন বন্দ্যো- 
পাধ্যগ্ন ডেভিড হেঘ়ারের 'অন্যতম প্রিয় ছাত্র ছিলেন । স্থরেন্্রনাথ লিখেছেন £ 
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১৮১৩ । 

কোম্পানির সনন্দে ভীরতবর্ষে শিক্ষার অন্য বাধিক এক লক্ষ টাক! ব্যয়- 
বরাদ্দ ধার্য হল। কিন্তু সেই টাকা দিয়ে ইংবেজি শিক্ষার প্রবর্তনে কোলে! 
রকম সাহায্য করা হল না। কোম্পানি ইংরেজি শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা 
ভ্বীকার করলেন, কিন্তু পদস্থ ইংরেজ কর্মচাপীর1 এই ব্যাপারে কোঁনে। রকম 
সহায়তা করতে বা উতনাহ দিতে বিরত রইলেন। কারণ তখনো পর্যস্ত 


শত লা পন 0৮০ ক পা পা হর এস আশি 


*ডেহও হেক্সারের খ্রীষ্টান প্রথানুনারে নসাধি হয নি। গৌড় পাড্ির। তাকে নাস্তিক বলে 
ঘুণ। ক্ষরতেন । কলেজ ক্ধোয়ারের একাংশে হেয়ারের সমাধি বিদ্ধমান। দর্থকাল যাবৎ 
অধদররজ্িত এই পুণ্যাক্স! ব্যক্তির সমীধিস্থলট সংস্কৃত হয় নি; সমাধিস্তস্তে উৎকীর্দ পরিচয্লিপিটুকু 
পর্যস্ত অবদৃপ্ত হয়ে খেছে। বাঙালির পক্ষে এট! কি অগৌরবের কর্। নয়? 
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সরকারী নীতি ইংরেজি শিক্ষার পরিপোৌধক ছিল না! মোটেই । হিন্দু কলেজ 
“প্রতিষ্ঠার প্রথম প্রস্তাব, পরিকর্পন! রচন। এবং এই সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা 
ধাকিছু হয়েছিল তা বেসরকারীভাঁবেই | রামমোহনের আত্মীয়সভায় এর 
সুচনা! আর স্থপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সাঁর এডওয়ার্ড হাইড ঈস্টের 
ভবনে এর প্রাণপ্রতিষ্ঠ।। আত্মীয়সভায় একদিন ডেভিভ হেয়ার এই বিষয়ে 
প্রথম আলোচনা তুললেন । তখন তাঁর নিজের স্কুল আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। 
হেয়ার স্কুলের প্রথম নাম ছিল তুল সোসাইটির স্কুল। ইংয়েজি শিক্ষা প্রচারে 
এই স্কুল সোধাইটির নামও ন্মরণীয় । এ'র। ঠনঠনিয়1 কাঁলীতলায় মেয়েদের 
জন্য একট! বড়ে। স্কুল ও ছুটে ইংরেজি স্কুল স্থাপন করেছিলেন ) এরই মধ্যে 
একটি ছিল হেয়ার সাহেবের স্কুল। এই সৌঁসাঁইটি শহরের বাংলা পাঠশালার 
গুরুমশাইদের পারিতোধিক দিয়ে শিক্ষার উন্নত প্রণালী অবল্বন করতে 
উৎসাহ দিতেন রাঁধাকাস্ত দেবের শোৌভাবাজারের বাড়িতে এই পারিতোঁধিক 
বিতরণ করা হ'ত। এই সোসাইটির উৎসাহেই শিক্ষার ব্যাপারে রাধাকাস্ত 
দেব পেদিন এগিয়ে এসেছিলেন এবং তাক 'স্ত্ীশিক্ষা-বিধায়ক+ ও 'নীতিকথা, 
প্রভৃতি গ্রন্থ প্রধানতঃ সোসাইটির উৎসাঁহেই রচিত হয়েছিল । 

রামমোহন ষখন কলিকাতায় এসে স্থায়ীভ।বে বনবাস শুরু করেন তখন 
রেজি শিক্ষাবিজ্তারের প্রথম পর্ব চলেছে । তিনি এই প্রচেষ্টায় নিজেকে 
নিয়োজিত করলেন এবং এদেশীর যুবকদের পাশ্চাত্য শিক্ষায় উপযুক্তভাবে 
শিক্ষিত করে তোলার জন্য ডেভিড হেয়ারের সঙ্গে ব্রতী হলেন। আত্মীয়লভা 
প্রতিষ্ঠার জন্য রামমোহন তাঁর ভবনে একটি সভা আহ্বান করলেন। পৌত্ত- 
লিকতা ও প্রচলিত অন্তান্ কুমংস্কারের উচ্ছেদ সাধন ও দেশবাসীর নৈতিক 
উন্নতির জন্য বেদান্ত-প্রতিপা দ্য ধর্মজশীলনের প্রচার -আত্মীয়মভার এই ছিল 
প্রধান উদ্দেশ্ত। হেয়ার াহেব এ সভায় উপন্থিত ছিলেন । তিনি বললেন, 
এই ধরণের মভার পরিবর্তে একটি কলেজ স্থাপন করলে কেমন হয়। 

-কেন আপনার স্কুল তে] বেশ কাজ করছে--বললেন রামমোহন । 

_কিস্ক ঠিকমতো ইংরেজি শিক্ষা) এখনে! হচ্ছে না। ভালো! প্রণালীতে 
একট] বড়ে। ইংরেজি স্কুল করা দরকার । 

সে বিষয়ে কোনে! সন্দেহ নেই। তবে আত্মীয়মভ] স্থাপন করাও 


্ 
খু 
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'দরকার। পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিত হয়ে এদেশের যুবকরা 
অচিরেই কুসংস্কারমুক্ত হয়ে উঠবে--এ আমি মনেপ্রীণে বিশ্বাস করি, কিন্ত 
তাঁদের নৈতিক উন্নতি সাধনের কথাটাঁও চিস্তা করতে হবে সর্বাগ্রে । 

তারপর এই নিয়ে রামমোহন ও ডেভিড হেয়ারের মধ্যে গভীর আলোচন' 
হয়। আত্মীয়মভ1 প্রতিষ্ঠা করতে রাজ! যেমন বিরত হলেন ন1 তেমনি 
ভিনি হেয়ার সাহেবের প্রস্তাবটিও কাধকরী করার জন্ত সচেষ্ট হলেন। 
বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায় নামে একজন সন্ত্রস্ত ভদ্রলোক রাঁমমোহনের বন্ধ 
ছিলেন; কলিকাতার শ্বেতাঙ্গ সমাজেও তাঁর বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। ক্কপ্রিম 
কোটের বিচারপতি স্যর এডোয়ার্ড হাইড ঈস্টের সঙ্গে তার ছিল যথেষ্ট 
পরিচয়। রামমোহনের নির্দেশে তিনি হাইড ঈস্টের কাছে কলেজ স্থাপনের 
প্রস্তাবটি উথাঁপন করলেন। বিচারপতি ইস্ট সানন্দে সেই প্রস্তাব সমর্থন 
করলেন শুধু মৌখিক সমর্থন নক্প, তিনি সক্রিয় সহযোগিতার প্রতিশ্রীতিও 
জানালেন । তখন রামমোহন এ ব্যাপারে অগ্রমর হওয়ার পূর্বে দেশীয় মান্যগণ্য 
ব্যক্তিদের অভিমত অবগত হওয়ার কথ! চিস্তা করলেন ও বৈদ্যনাথ বাবুকে 
সেই কাজের ভার দিলেন । বৈদ্যনাথ তখন রাঁধাকাস্ত দেব থেকে আরস্ত করে 
শহরের বহু সম্ত্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে প্রভূত উৎসাহ 
পেলেন। 

১৮১৬, ১৪ই মে। বিচারপতি হাইড ঈস্টের বাড়িতে একটা আলোচনা 
সভা বসেছিল এ তারিখে । ১৮ই মে তারিখে বন্ধু মিস্টার জে. হ্যারিংটনকে 
লেখা একটি চিঠিতে ঈস্ট এই সতার বর্ণন। দিয়েছেন। সভায় পঞ্চাশ জনের 
বেশি ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন । তাদের মধ্যে বনু সম্্ীস্ত ব্যক্তি ও বিশিষ্ট পণ্ডিত 
ছিলেন। সন্্রাস্তদের মধ্যে রাধাকাস্ত দেব অন্যতম। তার সকলেই কলেজ 
প্রতিষ্ঠার জন্ত সর্বপ্রকার সাহাষ্যের প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু রক্ষণশীল সম্প্রদায়ের 
পক্ষ থেকে এই ব্যাপারে রামমোহনের সাহাষ্য গ্রহণে আপত্তি উঠেছিল। তার: 
স্প্টই জানিয়ে দিলেন যে রামমোছনের সাহাধ্য গৃহীত হলে তাঁরা কেউ সহ- 
যোগ্সিতা করবেন না। এই আপত্ির কারণ রাজা হিন্দুধর্মকে আক্রমণ 
করেছিলেন আর মুসলমানদের লঙ্গে তিনি অবাধে মেলামেশা! করতেন। 
হাইড ঈষ্ট তধন একটু বিপদে পড়লেন। কলেজ স্থাপনে রামমোহনই ছিজেন 
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গ্ররুতপক্ষে প্রধান উদ্যোক্তা, স্ৃতরাং তীকে কমিটি থেকে বাইরে রাখ! যুক্তিযুক্ত 
“নয়, অথচ তাঁকে রাখলে হিন্দুদের এক বিরাট অংশের সাহায্য ও সহযোগিতা 
হতে বঞ্চিত হতে হয়। তিনি তখন ডেভিড হেয়ারের শরণাপন্ন হলেন ও তাকে 
শব কথ] বললেন। এর পর হেয়ার সাহেব একদিন দেখা করলেন রামমোহনের 
মন্গে ও সমস্ত পরিস্থিতিটা উল্লেখ করে প্রস্তাবিত কলেজের সঙ্গে কোনো 
সম্পর্ক ন। রাখার জন্ত তিনি রামমোহনকে অনুরোধ করলেন । 

--আমি থাকলে যদি বিদ্যালয়ের স্থাপন ও উন্নতির ব্যাঘাত ঘটে তবে 
অব:ন এর সংম্রবে থাকব না। পাশ্চাত্য শিক্ষার জন্য একটি কলেজ প্রতিষ্ঠিত 
হক, এটাই আমি চাই-এই কথা দেদিন রামমোহন বলেছিলেন ডেভিড 
ছেরারকে । এই প্রসঙ্গে ডেভিড হেয়ারের জীবনাকার প্যারীচাদ মিত্র 
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বিস্তারই ছিল রামমোহনের একান্ত কাম্য । 


১৮১৭। ২৭শে জানুয়ারি 

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এই বৎনরটি বিশেষভাবে স্মরণীয়। হিন্দু 
কলেছের প্রতিষ্ঠা ও মহবি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম এই বৎসরের প্রনিদ্ধ 
ঘটনা । 

গরানহাটায় গোরাঠাদ বসাকের বাড়িতে কুড়িজন ছাত্র নিয়ে স্কুল স্থাপিত 
হল। তখনে! হিন্দু কলেজ নাম হয় নি। একটি কমিটি হল। কমিটিতে 
রইলেন-_ ডেভিড হেয়ার, গেখপীমোহন ঠাকুর, গোপীমে হন দেব, রাধাকান্ত 
দেব, শ্রীকষ্ণ সিংহ আর মৃত্যু্যয় বিদ্যালংকার | ইংক্রেজি, বাংলা, ফারসি এবং 
পরে সংস্কৃত পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয় এই স্কুলে। কিছুদিন পরে গরানহাটা 
থেতে স্কুল উঠে এল চিৎপুরে ফিরিঙ্গি কমল বস্থর বাড়িতে । 'নেখান থেকে 
টেরিটি বাজারে । ভারপর ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে পটলভাডায়) সংস্কৃত কলেজের নব- 
নিয়িত ভবনে | বর্ধশানের মহাদাজ! তেজচন্দ্র বাহাদুর জার গোপীমোহন ঠাকুর 
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দশ হাজার টাঁক1 করে বিশ হাঁজাঁর টাক দিয়েছিলেন এই স্থুল স্থাপনের জন্য । 
তার আগে শিক্ষার ব্যাপারে এই পরিমাণ বেসরকারী কোনে দানের দৃষ্াস্ত' 
বাংল] দেশে দেখা যায় নি। ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্ধের ২৫শে ফেব্রুয়ারি সংস্কৃত কলেজের 
প্রস্তাবিত নূতন ভবনে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন গতর্ণর-জেনীরেল লর্ড 
আমহার্ট। এই লময়ে ইংরেজি শিক্ষা প্রবর্তনের জন্য রাঁজ! রামমোহন রায় 
প্রবল চেষ্টা করছিলেন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের ঠিক এক বছর আগে 
ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষা! ব্যাপকভাবে প্রচলন করবার জন্ত তিনি লর্ড 
আমহাস্টকে একখানি পত্র লিখেছিলেন। এই চিটিখানিই ছিল এদেশে 
ইংরেজি শিক্ষার আসল ভিত্তিপ্রস্তর । তখনে। ইংরেজদের মধ্যে এদেশের 
লোককে ইংরেজি শিক্ষ1 দেবার বিধেয়তা নিয়ে তুমুল আন্দৌলন চলছিল! 
তাদের মধ্যে কেউ ছিলেন ইংরেজি শিক্ষার পক্ষে, কেউ বিপক্ষে; ডাঃ হোরেস 
হেম্যান উইলমন প্রমুখ গ্রাচ্যবিদ্যাবিশেষজ্ঞ ইংরেজরা কেবল আরবি, ফারপি, 
ও সংস্কৃত শিক্ষার পক্ষে ছিলেন। এই নিয়ে ছুই দলে ঘোরতর বিবাদ। হিন্দু 
কলেজ পটলডাঙীয় আসবার আগে থেকেই এই বিতর্কের স্থত্রপাত এবং 
তারপরও এই বিতর্ক চলেছিল দশ বছর। দশ বছর পরে ১৮৩৫ খ্রীষ্টান্ধে 
গভর্ণমেণ্ট লর্ড মেকলের স্থপারিশ অন্যাঁয়ী এদেশে ইংরেজি শিক্ষীর গ্রতি 
বেশি করে মনোযোগ দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মেকলের সুপারিশ 
প্রধানতঃ রামমোহনের ১৮২৩-এর চিঠিতে প্রদশিত যুক্তির উপর ভিত্তি করেই 
রচিত হয়। 

প্রলঙ্গতঃ বল! দরকার যে, পটলভাঙার নৃতন বাড়িতে নৃতন স্থাপিত 
সংস্কৃত কলেজ ও হিন্দু কলেজ সন্নিবেশিত ছিল। প্রাচ্য ভাবধারার সঙ্গে 
পাশ্চাত্য ভাবধার1 এইঘাবে দেদিন মুখোমুখি এসে দাড়িয়েছিল, মাঝখানে 
ছিল শুধু একটা শক্ত বেড়া । বেড়ার একদিকে মুগ্ধবোধ, ওদিকে মিলটন ও 
বেকন; একদিকে ধুতি-চাঁদর, অন্যদিকে হাটকোট-প্যাণ্ট। প্রথম ষোল 
ৰছর ( ১৮১৭-৩৩) হিন্দু কলেজের হেড মাস্টার ছিলেন ডেনসেলেম। তীর 
মময়ে শিক্ষকদের ধ্যে ছিলেন টাইটলার, রস, থিওডর ডিকেন্সদ আর জন 
পিটার গ্র্যান্ট সাহেব। টাইটলার সাহেব সাহিত্য ও গণিতের অধ্যাঁপক 
ছিলেন, অতি সুপণ্ডিত। এই সময়ে হিন্দু কলেজের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন 
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আযংলো-ইও্য়ান ডিরোজিও-_হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও। জাতিতে 
পতুরগীজ। রাঁজনারায়ণ বন্থ লিখেছেন ঃ 
“ছাত্ররা ডিরোজিও সাহেবের প্রতি অত্যন্ত অন্রক্ত ছিল। তাহার একটি 
বিশেষ গুণ ছিল যে, তিনি বালকদিগের মন বিশেষ আকর্ষণ করিতে 
পারিতেন। তিনি স্কুলের সময়ের পূর্বে ও পরে বালকের সহিত কথো- 
পকথনচ্ছলে নানা বিষয়ে শিক্ষা দিতেন । তিনি তাহাদিগকে 11779] 
17110502175 অর্থাৎ মনন্তত্ব, ইংরাজি সাহিত্য প্রভৃতি বিষয়ে উপদেশ 
দিতেন। তাহার উপদ্দেশের প্রভাবে ছাত্রগণের মনে হিন্দুধর্মের প্রতি 
অনাস্থার ভাব উদয় হইয়াছিল ।” 
সত্যই সেদিন হিন্দু কলেজের আকর্ষণের কেন্দ্রই ছিলেন ডিরোজিও। 
ছাত্র] তাকেই বেশি করে চিনত, ভাঁলোও বাসত। কেউ কেউ কলেজ থেকে 
তাঁর ধর্গতলার বাঁড়িতে পর্যন্ত গিয়ে পড়ে আমত। প্রগাঁ বিদ্যা আর অকৃত্রিম 
ন্মেহ। এই দিয়ে তিনি তাদের বশীভূত করেছিলেন । তাদের মনের মধ্যে তিনি 
ঢেলে দিয়েছিলেন যুক্তির অগ্রিল্লাব। ডিরোজিওর জনপ্রিয়তার আরো একটা 
নিগুঢ় কাঁরণ ছিল। এই প্রিয়ঘদ ও স্থকবি আযংলো-ইত্য়ান ভারতবর্ষকেই 
তার মিজের দেশ বলে ম্বীকাঁর করে নিয়েছিলেন_-তার চিস্তায় অন্যান 
ফিরিঙ্গিদের মতো ইংলগ্ড ছিল না। এই দেশকে তিনি স্বদেশ জান করে এর 
প্রতি যথেষ্ট মমতা করতেন । একটি কবিতায় তিনি এর স্বাক্ষর রেখে গেছেন : 
115 ০0017051105 0855 0৫ 61015 7856 
48 052006003 10210 01151600000 005 0:0৬) 
41700 আ 01517107020 85 0210 0100 ৮7856, 
ভ/1)616 15 0026 21010১ 15612 0086 15521651002 00 ?, 
এই "5 ০০৪0 (আমার স্বদেশ ) বলতে ভিরোজিও ভারতবর্কেই 
বুঝতেন । তখনকার সময়ে একজন আযাঁংলো-ইত্তয়ান সাহেবের পক্ষে ভারত- 
বর্ষকে এমন প্রেমের চক্ষে দেখ সত্যই এক বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। ভারত- 
বাদীকে তার নিজের ম্বজাতি বলে মনে করতেন ডিরোঁজিও। কবিতায়, 
উপদেশে, খবরের কাগজে গৈরিক প্রশ্রবণের মতোই নির্গত হ'ত তাঁর হৃদয়ের 
অনুরাগ । সাধারণ স্কুল-মাস্টারি করেন নি ভিরোজিও--তাঁর সকল চিন্তার 
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কেন্দ্রে ছিল এই অধঃপতিত ও আত্মবিশ্বত জাতির কল্যাণ। ছাত্রদের ভিনি 
সেই পথেই উৎসাহ দিতেন। নানাভাবে তাঁদের চিস্তাশক্তি ও তর্কবুদ্ধিকে 
উন্মেষিত করে তিনি ছেলেদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন যুক্তি ও বুদ্ধিবাদের 
পতাক1 আর তাঁদের চক্ষে দিয়েছিলেন নৃতন দৃ্টি। ফুলের পাপড়ির মতো 
দলে দলে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তাদের চিত্ত । সর্বসংস্কারমুক্ত নব উদবোধিত 
সেই চিত্তের হ্র্ণবেদীতেই সেদিন রচিত হয়েছিল নবজাগরণের অন । দুঃখের 
বিষয় লাঞ্ছনা ও অপবাদের মধ্যে ডিরোৌজিল্গর জীবনদীপ নিবে যায় মাত্র 
তেইশ বছর বয়সে । 
ডিরে।জিওর ছাত্রদের মধ্যে পাঁচজন খুব প্রসিদ্ব-__রামগোপাল ঘোষ, 
রামককৃষ্চ অলিক, দক্ষিণাব্গন মুখোপাধ্যায়, কুষ্চমোঁহছন বন্দ্যোপাধ্যায় ও 
রামতনু ল!গিড়ী। ছাত্রর যে তার ক গ্রিয়পাত্র ছিল, তাঁদের ওপর তাঁর 
কত আশা-ভরস! ছিল আর তাদের তিনি কত যত করতেন, ভার প্রমাণ তার 
এই কবিতাটির মধ্যে পাই £ 
[০076১০৫০705 01 002 101150 0011266 : 
ঢ:208100106 11৩ 006 0512]5 ০0: চ০1)1 00215) 
1 26০0 00০ 161॥01৩ 01991011706 01 50101: [01005 
£ঠ0 হ০০0 10056101705 0: 072 ১2]) 01086101705 
০]: 10661120602] 20006195210. 00৮215....,. 
তখন কে জানত যে, এই পাঁচজনের মধ্য একজন খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করবেন 
ও পরবত্কালে তিনিই আবাঁর এই কলেজের আর একজন বিখ্যাত ছাত্র 
এ ধনে দীক্ষিত করে হিন্দুলমীজে একট প্রবল চাঞ্ল্যের স্ট্টি করবেন । আমরা 
কষমোহন ও মধুস্দনের কথাই বলছি এখানে । 


ভিকোৌজিওর আশা। বিফল হয় নি। 

তীর ছাও্রদের সকলেই পরপত্তা জীবনে অশেষ খ্যাতিলাভ করেছিগেেন 
ছাদের হ্বাধীন চিন্তাশক্জির বিকাশ--এই ছিল ভিরোৌজিওর সব চেয়ে বড়ো 
দান এবং বহিলার নবজাঁগরণের পক্ষে সেদিন এই শ্বাধীন চি্তাশভ্তিই ছিল 
সবপ্রধান উপাদান । সুতরাং ডিকো্জিংকে পরোক্ষভাবে বাংলার রেনেসী'দের 
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অন্যতম শ্ষ্টা ধলে গণ্য কর! যেতে পারে। হিন্দু কলেজের প্রাগ্রযসর ছাগ্ররা 
সেদিন ডিরৌজিগর ভবনে যেমন নিষিদ্ধ পাঁনভোজনের অভ্যাস করেছিলেন, 
তেমনি স্বাধীন্চিস্তার অনুশীলনও করেছিলেন যথেষ্ট । ডিরোজিও একজন 
সাধারণ শিক্ষক ছিলেন ন', বিপ্লবী চেতনাসম্পন্ন শিক্ষক ছিলেন। ছাত্রদের 
হাতে তিনি ক্র্যাপ্ডির গেলাম তুলে দিয়েছিলেন এ কথা ষেমন সত্য তেমনি 
হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে বিপ্লব আনবার জন্যে তাদের নিয়ে একটি 
আকাডেমিক আসোসিয়েশনও গড়ে তুলেছিলেন । সেদিন বাংলার সমাজ- 
শিপ্নবের ইতিহাসে এই আযাকাডেমিক আ)াসোসিয়েশনের একটি গুরুত্বপূর্ণ 
ভূমিকা ছিল। মোট কথা, হিন্দু কলেজের শিক্ষক ডিরোৌজিও তার ছাত্রদের 
মনে নবজীবনের সঞ্চার করে দিয়েছিলেন এবং সেই পথ দিয়েই এসেছিল 
নবজাগরণ। 

রামমোহন দিয়েছিলেন ফুরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের চমৎকারিত্বের ইঙ্গিত 
ডিরোজিও দিলেন জ্ঞানের স্বাদ; ইংরেজি সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস ও রাষ্ট্রনীতির 
নৃতন বাণী। প্রাণোচ্ছল ও প্রেবণাময় সেই বাঁণী। সেই দৃঢ় কণ্ঠ থেকে 
সেদিন বজনির্ধোষে ধ্বনিত হয়েছিল স্বাধীন চিন্তা আর সত্যনিষ্ঠ | ছাত্রদের 
অধো জাগল বিড্রোহ, তাঁদের জীবনের প্রবাহপথে দেখ] দিল সর্বতোমুখী উদ্দার- 
চিত্ততা আর বোধ ও বুদ্ধির তীক্ষতা। সমাজ-জীবনে সে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণ । 
যুগবিপ্রবের আগ্নেয় উচ্ছ্বীস। ০ 115 8100 016 10 0:৫৮0--শিক্ষকের এই 
বাণী তরুণ ছাত্রদের মনে জাগিয়ে তোলে বিহ্যুত্তর্ঙ্গ। 

ডেভিভ হেয়ার ও ডিরোজিও- এই দুটি নামই বাংলার নবজাগরণের 
ইতিহাসে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণীয় । ১৮২৩-এ লর্ড আমহাস্টকে চিঠি লিখে রাম- 
মোহন নবযুগের প্রথম যে শঙ্খধ্বনি করেছিলেন, শ্বদেশবাসীদের মুখ পূর্ব থেকে 
পশ্চিমের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন, হিন্দু কলেজের শিক্ষার ভেতর দিয়ে তা 
ক্রমশঃ একটা স্থায়ী এবং সুস্পষ্ট রূপ নিতে লাগল । নবজাগরণের সেই ক্ূপ- 
লেখার আলিম্পন একে দিয়েছিলেন ডিরোজি । ভিরোজিও্র জীবনচরিতকার 
এডপয়াঁ্ড টম্নলন লিখেছেন £ 
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নবজাগরণের এই আর একটি উপাদান--£%% অর্থাৎ সত্যনিষ্ঠ। এবং 
ডিরোজিওর ছাত্রগণ উচ্ছৃঙ্খল আচার-আচরণ সত্বেও এই একটি মহত ধর্ম 
তাদের প্রিয় শিক্ষকের নিকট থেকে লাভ করেছিল। নৃতনের পথে এই-ই 
ছিল তাদের প্রধান পাথেয়। শ্বাধীন চিস্তা আর সতানিষ্ঠা_-এই-ই ছিল 
নেদিন হিন্ত্ব কলেজের বিশেষ দান এবং এরই উপর ভিত্তি করে দেখ! দিল 
নবজাগরণ ৷ হিন্দু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে ষাঁর। প্রত্যক্ষভাবে 
“ডিরোজিও-বৃক্ষের ফল? তাঁর] হলেন £ কৃষ্কমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামগোপাল 
ঘোষ, রসিকরুষ্ণ মলিক, শিবচন্দ্র দেব, হরচন্দ্র ঘোষ, প্যারাটাদ মিত্র, বাঁধাকাস্ত 
শিকদার, ও দক্ষিণারগন মুখোপাঁধ্যায়। এরা সকলেই উনবিংশ শতকের 
প্রথম ও দ্বিতীয় দশকের মধ্যেই জন্মগ্রহণ করেন । 

হিন্দু কলেজের বিতীয় যুগ আর্ত হয় কাঞপ্জেন রিচার্ডমনের সময়ে । 
মাইকেল এই রিচার্ডসনেরই ছাত্র ছিলেন । 


এ সিদ্ধান্ত অনৈতিহামিক নয় যে, হিন্দু কলেজের ইংরেক্ি শিক্ষার মাধ্যমেই 
বাংলা দেশে নবজাগরণ পুরোপুরি সম্ভব হয়ে উঠেছিল। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে 
ধাপে ধাপে রেনের্সীদের ক্ষরণ হতে থাকে । এই হিন্দু কলেজ থেকেই আমর! 
পেয়েছি উনবিংশ শতকের বাংল। সাহিত্োর প্রথম মহাকবি মাইকেলকে, 
প্রথম গুঁপন্থাপিক বঙ্কিমচন্দ্রকে আর বিখ্যাত নাট্যকার দীনবন্ধু মিত্রকে। আর 
কিছুর জন্ত ন। হ'ক, অন্ততঃ এই তিনটি বিষয়ের জন্য বাংলার নবজাগরেণের 
ইতিহাসে হিন্দু কলেজের নাম অক্ষয় হয়ে থাকবে। এই সঙ্গে অবশ্ঠ রাম- 
মোহনের আযংলো-হিন্ব স্কুলেরও নাম করতে হয়। রামমোহনের এই স্কুল 
থেকে মরা পেয়েছি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে | ছুইটিই প্রায় সমসামগ্িক | 
হইভাবে ইংরেজি শিক্ষাদীনের ব্যবস্থা রামমোহনের স্কুলেই প্রথম হয়। তার 
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ওপর রামমোহনের হ্থুলটি ছিল অবৈতনিক, গরীবের ছেলেরাই এখানে ইংরেজি 
শিক্ষা লাভ করত, হিন্দু কলেজ ছিল বড়োলোকদের ছেলেদের জন্ত। 
রামমোহনের স্কুলের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাঁর বন্ধু ঘবারকানাথ ঠাকুর। হিন্দু 
কলেজ ও আযাংলো-হিন্ু স্কুল--বাংলাঁর নবজাগরণের ছুইটি কেন্দ্রবিন্দু 


॥পীচ ॥ 


এই হিন্দু কলেজে পড়তে এলেন মধুস্দন দৃত্ত। 

ুত্দী রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে মধুস্থদন দত্ত। বয়স তখন তার তের। 

১৮৩৭ গ্রীষ্টাব্বের কথা। হিন্দু কলেজের অধ্যক্ষ তখন কাঞ্জেন ডেভিড 
লিস্টার রিচার্ডমন । গ্রীগ্ভান, অথচ তিনি খ্রীসটীয় ধর্মে বিশ্বানী ছিলেন না, কিন্ত 
তাই ধলে তিনি সংশয়বাদী ছিলেন ন1। কবি-প্ররুতির মানুষের! সাধারণতঃ 
যে রকম হয়ে থাকেন, রিচার্ডদনও ছিলেন ঠিক সেই রকম-_-কতকটা শেলীর 
গ্রকৃতি, নাস্তিক হলেও কাব্যে আন্তিক। এখনকার ছেলের সবাই রিচার্ড- 
সনের ছাত্র। ছেলেদের তিনি ইংরেজি পড়াঁন, শেক্সপিয়ার তার কণস্থ। বিদ্যা- 
ম্থরাগ মধুনুদনের পহজাত। হিন্দু কলেজে এসে সেই অনুরাগ আরে! গভীর 
হ'ল। গ্রতিভাদীপ্ত চেহারা, প্রশস্ত ললাট, উদার উজ্জ্বল চোখ, সুন্দর কস্বর, 
পোশাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য এবং ল্যাভেগার ও পমেটম-স্থুরভিত মৌখানতা 
_মধুক্থদনের সবই ছিল বিশ্ময়কর। হবে না কেন? তিনি যে মুন্সী রাঁজনারায়ণ 
দূতের ছেলে । আট-বেহারার পালকিতে চড়ে খিদিরপুর থেকে পটলডাঙায় 
পড়তে আসেন মধুক্দন। স্কুলে এসে পাঁচবার তিমি পোশাক বদলাঁন। ছাত্র 
থেকে শিক্ষক সবাই দেখে অবাঁক। বাঁডালির ছেলে, কিন্তু খাঁটি সাঁহেবিধরণে 
পোশাক পরতে জানেন। এমন বিশ্তদ্ধ ইংরেজি কথা বলেন, এমন ইংরেজি 
কবিতা লেখেন যে ছন্দে ও মিলে নিতৃি, ভাবে ও ব্যগ্তনায় ইংরেজ কবিদ্বেরই 
সমতুল্য । ইংরেজ শিক্ষকের] বিস্মিত হন। এ যে টবী প্রতিভ1? মধুস্থদনের 
ওপর রিচার্ডমনের তাই একটু বিশেষ দৃষ্টি। 

হিন্দু কলেজে এসে মধুস্দন ধাঁদের সহাঁধ্যায়ীরূপে পেয়েছিলেন তাদের মধ্যে 
নামকর। ছাত্র ছিলেন প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর, ভূদেব মুখো- 
পাধ্যায়, যোগেশচন্দ্র ঘোষ, আনন্দকৃষ্ণ বহু, জগদীশনাথ বাঁয়, ঈশ্বরচন্দ্র হিভ্র, 
দিগন্থর মিজু, নীলমাধব মুখোপাধ্যায়, গিরিশচন্দ্র দেব, গোবিন্দচন্দ্র দত, 
বেণীমাধব বনু আর গৌরদাস বসাক। সহপাঠীদের মধ্যে মধুন্থদনের প্রিয় 
বন্ধু ছিলেন তিনজন, রাঁজনারায়ণ, ভূদেব আর গৌর । আবার এই তিনজনের 
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মধ্যে রাজনারায়ণই ছিলেন তীর প্রিয়তম বন্ধু। গৌরবের বাঁবা রাজরুষ্ণ বসাক 
ছিলেন রাজনারায়ণ দত্তের বন্ধু--সেই স্ত্রে মধুস্থদন ও গৌরের মধ্যে শুধু 
বন্ধত্ব নয়, নিবিড় আত্মীয়তাঁও ছিল। গৌরদাসের মতে বন্ধু না! থাকলে 
মাইকেল কোনে! দিন বাংল] লিখতেন কি ন1 সন্দেহ, আবার মাইকেলের 
মৃত্যুর পর বন্ধুবৎসল এই গৌর বধাঁকের অকুষ্ঠ সহায়তা না পেলে যোগীন্দ্রনাথ 
বস্থর পক্ষে মাইকেলের জীবনচরিত রচনা করা আদৌ সম্ভব হ'ত কিন 
সন্দেহ। এই ব্যক্তিটির কাছে বাঙালির তাই চিরকৃতজ্ঞ থাক1 উচিত। মাদ্রাস- 
প্রবাধী মাইকেলকে তিনিই বারবার বাংলা লিখবার জন্যে অস্থরোধ করতেন, 
অন্থুধোগও করতেন । বন্ধুর! সবাই মধুস্থদনকে ভালোবামতেন। ভালোবাসতেন 
তার প্রতিভার জন্য আর তার উদারতা ও শিশুস্থলভ সরলতার জন্ত । এত 
বড়োলোকের ছেলে, এমন বুদ্ধি, কিন্তু কী উদ্দার হদয়! উদ্দাম, অপংযত আর 
চঞ্চল মধুবুদন অল্প দিনের মধ্যেই হিন্দু কলেজের একজন তুখোড় ছাত্র বলে 
পরিগণিত হলেন। ধাঁপে ধাপে তিনি ওপরে উঠে যেতে লাগলেন, পেছনে 
পড়ে থাকে তার চেয়ে বয়সে বড়ে] ছাত্ররা । কিশোরী হালদার, প্যারীচরণ 
সরকার, বন্কুবিহারী দত্ত, গৌরদান বসাক-_-সকল দহপাঠীরাই পরবর্তী কালে 
তাদের এই লহপণৃঠী সম্বন্ধে একবাক্যে বলেছেন, আমাদের মধ্যে সের] ছাত্র 
ছিলেন মধুদন-_ষেন নক্ষত্রমগ্ডলীর মধ্যে বৃহস্পতি । যেমনি উজ্জল, তেমনি 
প্রতিভাদীঞ্ক। ইংরেজিতে তার মম্নকক্ষ কেউ ছিল ন!। 

হিন্দু কলেজের দেওয়ালে তখনে| ডিরোজিওর উত্তাপের স্পর্শ একেবারে 
মিলিয়ে যায় নি। ভি হয়ে অবধি মধুন্দন শুনে আসছেন তার কথা । 
ডিরোজিও_-ডিরোজিও! সবাই বলে ডিরোজিওর কথা । একদিন ক্লাসে 
মধুন্থদন রিচার্ডদনকে জিজ্ঞাসা করলেন- স্যার, ছ ইজ, দিস্‌ ডিরোজিও? 

_-এ গ্রেট জিনিয়াস, মাই সান! আমাদের স্কুলের চতুর্থ শিক্ষক ছিলেন 
ভিনি--বললেন অধ্যক্ষ । 

স্যার, ডিরোজিও সম্বন্ধে আমাদের কিছু বলুন। আদম্য কৌতুহল 
মধুসদূনের রথায়। 

ইংরেজির পাঠ্যপুস্তক বন্ত করলেন রিচার্ডপন। শুরু করলেন তিনি 
ডিরোজিওর জীবনকথা | সমন্ত ক্লাস নিম্তন্ধব। ছেলের! উদগ্রীব হয়ে শ্ুমছে। 


৩৮ মাইকেল 


মধু শুনছে যেন তন্ময় হয়ে। পাশাপাশি বসে ভূদেব, গৌরদাস, রাজনারায়ণ, 
আর মধুসূদন । এখনকার ইয়ং বেঙ্গল। 

ডিরোজিওয় জীবনকাহিনী শেষ করে রিচার্ডমন শেষে বললেন £ “মাই 
বয়েজ, কবিত্বশক্তি ব! বিদ্যাবুদ্ধির জন্য ডিরোজিওর প্রশংসা নয়। তীর হাতে 
ছিল রেনের্সাদের মশাল। তারই উত্তাপ দিয়ে, আভা দিয়ে তিনি তার ছাত্রদের 
মন দিতেন রাডিয়ে, স্বাধীন চিন্তায় উদ্বোধিত করতেন তাঁদের-0:25 
/০16 21] 10111119170 0055 1116 5010 1” 

মধুন্দন শুনতে শুনতে এমন তন্ময় হয়ে গিয়েছেন যে, ক্লাম ভেঙে যাবার 
পর তিনি অনেকক্ষণ পর্ধস্ত বেঞ্চিতে নিস্তব্ূভাবে বসে রইলেন। গৌর তখন 
তার কাধে হাত দিয়ে জিজ্ঞাসা করে, “মধু বাঁড়ি যাবে না ?” 

মধুঙহদনের যেন হস হ'ল এতক্ষণে । তখনো তাঁর কনে বাজছে রিচার্ড- 
মনের কণ্ঠে আবৃত্তি-করা ডিরোজিওর কবিতা : 

[৮ 5001)! 10 005 0855 01 61015 025 
4৯ 068.065005 17810 015160 00100 05 110... 

-_গোৌর, আমরা যদি ভিরোজিওর ছাত্র হতে পারতাম! মধুক্ছদন বললেন 
ভাবার কণে। 

কেন, আমাদের রিচার্ডদন মাহেব তো৷ কম নন, বললেন ভূদেব। 

--ভূদেব, তুমি যাই বল ডিরোজিগর মতে। মাস্টার হয় না, বলেন দিগপ্ধর 
মিত্র। 

হিন্দু কলেজের নাম তে! তারই জন্যে বললেন রাজনারায়ণ। 

_ইউ আর কোয়াইট রাইট, রাজ--বললেন মধুক্দূন । চল, একদিন 
আমর ডিরোক্জিওর বাঁড়ি ধাই--লেট আস্‌ টাচ. দি সেকরেড প্লেস হোয়েক়ার 
হি দ্িভড় 1 [0 115০ ৪110 016 ৫০: 0৪০১-কি হুন্দর কথা, গৌর ? 

সেদিন স্কুল থেকে ফিরতে মধুর দেরি হ'ল। 

জাহুবী দেবী উতৎ্কষ্ঠিত চিত্ে প্রতীক্ষা! করছেন ছেলের জন্য । শিবরাত্রির 
মলতে। 

--এমন দ্বেরি তো হয় না কোনে! দ্দিন, গড়গড়ার নলটা। মুখ থেকে সরিয়ে 
বললেন মুক্দী রাজনারায়ণ। জানো বড়ো বৌ, সেদিন গৌরবের বাব! রাঁজরুফ। 


॥ 
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আমাকে বলছিল ঘে, মধু নাকি হিন্দু কলেজের সের! ছাত্র । ওর চেয়ে বয়সে 
বড়ে! অনেক ছেলে পড়ে, কিন্তু ও নাঁকি ক্লাসের “ফাস্ট বয়” । 

এমন সময়ে দূরে পাঁলকির আওয়াজ শোনা গেল। পালকি এসে থামল 
দৃত্তবাড়ির সদর দরজার সামনে । মধুন্দন লাফ দিয়ে নামলেন । ভাঁকলেন__ 
মা!মা! 

-কী রে আজ তোর এত দেরী হ'ল? জিজ্ঞাসা করলেন রাজনারায়ণ। 

_-ডিরোজিওর গল্প শুনছিলাম, বাবা। 

_ডিরোজিও ! 

হ্যা বাবা, ৪ ১০00) 1206], ৪. £০17105--আবেগে উত্তেজনায় মধুর 
সকল সত] স্পন্দিত । 

--সে আবার কে? জিজ্ঞাসা করলেন জাহ্ৃবী দেবী । 

চাকর এসে পোশাক ছাড়িয়ে দিল। আর একজন রূপোর বাটি কবে 
নিয়ে এল গরম ছুধ। তার হাঁত থেকে দুধের বাটিট। নিয়ে, ছেলের দিকে 
তাকিয়ে জাহুবী বলেন, মধু, এই নে। বলিষ্ঠ হাঁত দুখানি বাড়িয়ে কিশোর পুত্র 
ছুধের বাটিট! নিলেন মায়ের হাঁত থেকে, নিঃশেষ করলেন এক চুমুকে । 

_জানো মা, ডিরোজিও বড়ো সুন্দর মানুষ ছিলেন, আমাদের স্কুলেরই 
মাষ্টার ছিলেন তিনি । আমি তাঁর মতে হব। 

মা চেয়ে থাকেন নিরাক বিস্ময়ে ছেলের মুখের দিকে ৷ গড়গড়ার নলটা 
মুখ থেকে নাযিয়ে রাজনারাঁ7ণ বলেন--ওসব ডিরোজিও-ফিরোজিও রাখ, 
মধু। 

_ডিরোজিও, ডিরোঁজি ও ! বাবা, তুমি জানো না 

ছেলের কথা শেষ হবার আগেই জাহ্বী দেবী তাকে হাত ধরে ভেতরে 
নিয়ে গেলেন। 

সেদিনের রাঁতট। মধুস্থদন ভিরোজিওর ন্বপ্ন দেখে কাটিয়ে দিলেন । খিদির- 
পুরের নিভৃত পল্লী নিস্তব্ধ । নিজ্ত্ধ দত্তবাড়ি। মাঝে ঠাঝে জাহাজের বাশির 
শঙা। ত্বপ্নের মধ্যেই ষধুস্দনের কানে প্রতিধ্বনিত হয় ভিরোজিওর বাণী-_ 
সত্যের জন্য জীবন অথবা মৃত্যু । 

খিদিরপুরের দত্ববাঁড়িতে এমন বিচিত্র শ্বপ্র অর কেউ কখনো দেখে নি। 


৪ মাইকেল 


ভিরোজিওর মতো রিচার্ডলনও হিন্দু কলেজের ছাত্রদের খুব প্রিয় ছিলেন । 
স্পীড সাঁহবের মতে! তার হাতে কেউ কোনে দিন বেত দেখে নি। অত্যন্ত 
বিদ্বান ও স্বরুচিসম্পন্ন শিক্ষক রিচার্ডসন। প্রফেলর থেকে প্রিন্সিপাল হন। 
ছেলেদের তিনি খুব যত্বের সঙ্গে ইংরেজি-সাহিত্য পড়াতেন রাজনারায়ণ বন্ধ 
লিখেছেন £ “তিনি অতি স্থন্দররূপে শেক্সপিয়ার বুঝাইয়! দিতে পারিতেন ও 
অতি মনোহররূপে শেক্সপিয়ার আবৃত্তি করিতেন। মেকলে সাহেব তাহাকে 
বলিয়াছিলেন যে, “বিলাতে যাইলে আমি ভারতবর্ষের সমস্ত বিষয় ভুলিতে 
পারি, কিন্ত তুমি যেমন করিয়! শেক্সপিয়ার পাঠ কর, তাহা কখনও তুলিতে 
পারব না”। রিচার্ডসন সাহেবের নাম উচ্চারণ করিলে অনেক কৃতবিদ্য 
ব্যক্তির হৃদয় কৃতজ্ঞত৷ রসে আপ্ুত হয়। ছাত্রদিগকে ইংরাঁজি সাহিতের মর্মজ্ঞ 
করিতে ও তাহাঁদিগের মনে তছিবয়ে স্থুরুচি উত্পাদন করিতে তিনি যেমন 
পারগ ছিলেন, এমন অল্প লোক প্রাপ্ত হওয়া যাইবে । বালকর্দিগের সহিত 
কাণ্চেন সাহেবের বিলক্ষপণ আত্মীয়তা জন্মিয়াছিল, এমন কি পরিহাস পর্যস্ত 
চলিত। তিনি শব্ধশাস্ত্ে প্রগাঁচ় পণ্ডিত ছিলেন ।” 

ডিরোজিও আর রিচার্ডনন-_মধুহদনের ছাত্রজীবনে এই ছু'জন ইংরেজ 
অধ্যাপকের প্রভাব তীর চরিত্রে ফুটে উঠেছিল। তিনি যখন হিন্দু কলেজের 
ছাত্র তখন ডিরোজিও মেখানে ছিলেন না, তবু তিনি ছাত্রমহলে যে বিপ্লব- 
তরঙ্গের স্টি করে গিয়েছিলেন, পরোক্ষভাবে মধুস্থদন তাঁর দ্বারা প্রভাবা ন্বিত 
হয়ে পড়েছিলেন । তিনি প্রত্যক্ষভাবে ডিরোজিওর ছাত্র না হলেও, তার শিক্ষা 
তার জীবনেও কার্ধকর্ী হয়েছিল। ডিরোজিওর মতো! বিচার্ডদনও মধুর 
আদশন্বর্ূপ ছিলেন। ইংরেজি-সাহিত্যের অধ্যাপক রিচাসন ছিলেন মধু- 
হ্দনের কল্পনাজগতের পথ-প্রদর্শক। মধুর কাছে এই রিচাসন এত প্রিষ় 
ছিলেন যে, তিনি তীর শিক্ষকের গুণগুলির অনুকরণ তো] করতেনই, এমন কি 
তার দৌষগুলিও অন্ৃকরণ করতে ভালবাঁসতেন। আত্মশক্তির পরিপূর্ণ 
বিকাশষাঁধন--এই বীজমন্ত্র পেয়েছিলেন মধুক্থদন রিচার্ডসনের কাছ থেকে । 
পরনকতিরুঃ লীলাভূমি কপোতাক্ষ নদের তীরে মধুহুদন লালিত-পালিত হয়ে এবং 
শৈশবে, মায়ের মুখে রামায়ণ যহাভারত শুনে তীর মধ্যে কবিত্বশক্তির বীজ 


মাইকেল ৪১ 


'অন্কুরিত হয়েছিল। আজ হিন্দু কলেজে এসে রিচার্ডদনের শিক্ষায়, আদর্শে ও 
"অনুপ্রেরণায় সেই বীজ উত্ভিন্ন হবার হুষোগ পেল-_মাতৃভাষায় নয়, ইংরেজি 
'ভাঁষাম্ব। হিন্দু কলেজে অধ্যয়নকাঁলেই মধুন্থদন ইংরেজিতে কবিতা রচনা 
করতেন । সময্নে-সময়ে কবিতা! লিখে রিচার্ডদনকে দ্েখাতেন। তিনি ছাত্রকে 
উৎসাহ দিতেন । রিচা্ডলন তাঁর প্রিয় ছাত্রের কবিতা-রচনা-নৈপুণ্যে বিমোঁ- 
হিত হলেন । কিছু-কিছু কবিত৷ তার নিজের কাগজে সমাঁদরে প্রকাঁশ করলেন। 
ছাপার অক্ষরে সিনিয়র দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র মধুস্থদনের কবিতা বেরুল। 
একটু অহংকার হ'ল বৈ কি--ইংরেজ শিক্ষক যার কবিতার প্রশংসা করেন 
এবং তাঁর নিজের কাগজে আগ্রহ করে তা ছাপান, পে নিশ্চয়ই সত্যিকারের 
কবি, সহপাঠীর] ভাবেন। বন্ধুর সাফল্যে তাঁদেরও গর্ব কম নয়। অধুহ্্দন তাঁর 
সহপাঠীদের কাছে হয়ে উঠলেন আলেকজান্বার পোঁপ। “পোপ” বললে মং 
পুলকিত হতেন। কবিতা বেরুত একটা নম, একাধিক পত্রিকাঁয়। তার এক 
জীবনীকার আমাদের জানিয়েছেন ষে, হিন্দু কলেজে পড়বার সময় মধুশ্থদন যে-সব 
কবিতা রচনা! করতেন তা 'জ্ঞানান্বেষণ', 0217591 9198068001১ 17161915 
01620617, 0810865 [এতোওাগ 0259666, 00776চ প্রভৃতি তৎকালীন 
পাহিত্য পত্রিকায় ত1 সাদরে প্রকাশিত হয়েছিল । এই সময়ে ডেভিড হেয়ারের 
নক্ধরে পড়লেন মধুস্ছদন । তিনিও তখন হিন্দু কলেজের অন্ঠতম তত্বাবধায়ক । 
মধুস্দনের প্রথর বুদ্ধি ও রচনাশক্তি দেখে হেয়ার সাহেব তাঁকে খুব জে 
করতেন। ইংরেজি-সাহিত্যের জন্যে ষে-সব পাঠ্যপুস্তক ক্লাসে নির্দিষ্ট ছিল, 
মধুস্থদন কবেই সে-সব পড়ে হজম করে বসে আছেন। ছুনিবাঁর ছিল তার 
বইয়ের ক্ষুধা--মক্রান্ত ছিল তার অধ্যয়ন-স্পৃহা। ইংরেজি-সাহিত্যের নানা 
বিষয়ের নান। বই তিনি হিন্দু কলেজের ছাত্রাবস্থাতেই পড়ে শেষ করেছিলেন । 


স্কুল একবার প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হ'ল। মধুহ্দন তখন দিনিয়র 
বিভাগের দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র। '্্রীশিক্ষা+ সন্বদ্ধে ইংরেজিতে রচনা লিখতে 
ইবে। এই ররচলা-প্রতিবোগিতা ঘোষণা করেছিলেন রামগোপাল ঘোষ-- 
হিন্দু কলেজের প্রপিদ্ধ প্রাক্তন ছাত্র, ধার ইংরেজি জ্ঞান দেখে ইংরেজ 
অধ্যাপকের! বিশ্মিত হতেন। রামগোঁপাল তখন অর্থ ও প্রতিপত্ভিতে শিক্ষিত 


৪২ মাইকেল 


সমাজের "একজন হয়ে উঠেছিলেন । প্রতিষোগিতার সঙ্গে দুইটি পদকের 
প্রতিশ্রতিও ছিল। গৌর, ভূদেব, রাঁজনারাঁয়ণ, প্যারীচরণ, মধূস্ুদন সবাই এই 
গ্রতিধোগিতায় যোগদান করলেন। প্রবন্ধের পরীক্ষক ছিলেন কাণমেরন 
সাঁছেব--গতভর্ণর-জেনণবেলের ব্যবস্থাপক সভার সাদস্ত সি এইচ ক্যাঁমেরন। 
প্রতিযোগিতায় মধুস্থদদন গথম হয়ে সোনার পদক পেলেন; ভৃদেব হলেন 
দ্বিতীয়, তিনি পেলেন বূপোর পদ্বক | মধুস্থদূনের বয়স তখন সতের-আঠার। 
রচনার বিষয় ছিল 'ত্ীশিক্ষাণ। লক্ষ্য করবার বিষয়, সেই বয়সে এইরকম 
একট গুরুতর বিষয় সম্পর্কে মধুহ্দনের চিন্তা! কি রকম প্রগতিশীল! এর আগে 
হিন্ু কলেজের 'মার এক প্রাক্তন ছাত্র--একই বিষয়ে প্রবন্ধ লিখে প্রতি- 
যোগীদের মধ্যে প্রথম হয়েছিলেন । তার নাম রুষ্ণমাহন বন্োপাধ্যায়। 
এবার সেই একই বিষয়ে প্রতিযোগী মধুস্ছদন। প্রবন্ধের শেষ অনুচ্ছেদে 
মধুস্দন লিখলেন £ 
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এ ধেন রাঁমমোহনের চিন্তা, তরুণ মধুস্ছদনের কলম দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। 
বাংলার সমাজে নারীর দৃর্গত্মিয় জীবনের কথা সবেমাত্র তিনি তখন বলে 
গিয়েছেন । মেই চিস্তা যে রেনেসীমের খাত বেয়ে মিঃশবে কাজ করে চলছিল, 
অধুস্থদনের এই রচনাটি তাঁর একটি অভ্রাস্ত প্রমীণ। স্কুলের রচনা, হয়ত সেদিন 
বাইরে সাধারণ্যে প্রচারিত হয় নি--তবু এ-চিস্কার মুল্য অনেক। 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় ছিলেন দরিদ্র ক্রাক্মণ পণ্ডিতের ছেলে, আর মধুনুদন 
স্ঙ্গতিম্ম্প্ধ রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে। ভূদেব ফর্সা, অধুস্দূন কাঁলো। কিন্ত 
দেই রুষ্ংবর্ধের তলায় কী শুদ্র, স্থন্দর একচি মন ছিল তাব পরিচয় গেলেন, 
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একদিন সহপাঠী ভূদেব। স্কুলে ভূদেবের কয়েক মাসের মাইনে বাকি পড়েছিল, 
মাইনে দেবার মঙ্গতিও ছিল না তার। ঠিক করলেন স্কুল ছেড়ে দেবেন। 
কথাটা মধুহুদনের কাঁনে গেল। একদিন টিফিনের ছুটিতে গোলদীঘির ধারে 
তিনি ভূদেবকে জিজ্ঞানা করলেন, “শুনলাম তুমি নাকি পড়া ছেড়ে দিচ্ছ?” 

হ্যা, বিষ মুখে বললেন ভূদ্দেব।-বাবা বামুনপপ্ডিত, অত টাক 
কোথায় পাবেন? চার মাসের মাষ্টনে বাকি। 

_আমি তো হাতথরচ অনেক টাক! পাই; আমি তোমার মাইনে দিয়ে 
দেব, ভদেব। 

সেই দিনই মধুস্থদন এক মোহর দিয়ে চুল ছেঁটেছেন এক সাঁহেব নাপিতের 
দোক[নে। ভূদ্বেব জানতেন মধু বড়লোকের ছেলে । কলেজে সে সেব! ছাত্র 
প্রতিত। ও পয়স। ছুইয়েই | স্কুলেই তিনি বার দুই-তিন পোশাক বদলাঁতেন 
আর কত বিভিন্ন রকমের সে সব পোশাক! তাই মধু যখন বললেন, আমি 
তোমার মাইনে দিয়ে দেব, তখনই তিনি তাঁর সহপাঠীর হৃদয়ের সত্যকার 
পরিচয় পেয়ে মুগ্ধ হলেন । পরবর্তী জীবনে, ছাত্রজীবনের এই কথা সরুতজ্ঞচিত্তে 
স্মরণ করে মনীষী ভূদ্বেব লিখেছিলেন £ “ধুন্থদনকে ধনীর সন্তান বলিয়া 
জানিতাম। প্রতিভায় যেমন, এশ্বধের দীপ্সিতেও মধু তেমনি দীপ্যমান ছিলেন। 
দশহাতে তান টাকা খরচ করিতেন দেখিতাঁম। কিন্তু তাহার অস্তঃকরণ যে 
এমন উদার ছিল তাহ] আমি সেইদিনই প্রথম জানিতে পারিয়াছিলাম।” দেখা 
যাচ্ছে যে, তার ছাত্রজীবনেই চূড়াস্ত বিলামিভার সঙ্গে প্রবলভাবে প্রকাশ 
পেয়েছিল পরোপকার প্রবৃত্তি। এই ছুটিই মধুস্দনের জীবনে শেষদিন পর্যন্ত 
সমানভাবে বছাঁয় ছিল। 


মধুক্ছদন যখন হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় শ্রেণীব ছাত্র তথন তার পাঠ্যতাঁলিকায় 
অন্যাগ্ত পুস্তকের মধ্যে ছিল, বেকমের রচনাবলী ; *্েক্সপিয়ারের ম্যাকবেখ, 
কিং লিয়ার, ওথেলে! ও হামলেট ১ মিলটনের প্যারাভাইস লস্ট, লিদ্ডান, 
কোমামু ও চতুর্দশপন্ধী কবিতাবলী। একদিন রিচার্ডদন কর্লামে হায়লেট 
পড়াচ্ছিলেন। মধুস্থদমের পরই তুখোড় ছাত্র ছিলেন রাঁজনারায়ণ বনছু। এর 
বাবা নন্দকিধোর বস্থ পড়েছিলেন রামযোহুনের স্থলে এবং ইনিই ছিলেন 


৪ মাইকেল 


“রাঁজার' একজন প্রথম শিষ্ । রিচাসন রাজনারায়ণকে জিজ্ঞাসা করলেন : 
মাই বয়, এক্সপ্লেন দিস্‌ লাইন £ 
[126 50073 105 11071158555 10 00০ 6152555 50:62100. 
শেক্সপিয়ারের কথা শুনতে সহজ, কিন্তু অর্থ করা কঠিন। রাজনীরায়ণ 
পারলেন না। অধ্যক্ষ তখন বুঝিয়ে দিলেন_গাছের পাতা সবুজ, কিন্তু তাঁর 
নীচের দ্রিকটাই জলে প্রতিবিদ্বিত হয়, সেই অংশ শাদা বলেই কবি ৭১০৪: 
16৪৬৪" কথাটি প্রয়োগ করেছেন । মধুস্থদন একমনে শুনছিলেন আর বিশ্মিত 
অন্তরে ভাবছিলেন কী আশ্চর্য কবিত্ব-শক্তি শেক্সপিয়ারের ! মধুন্দনের অন্যান্য 
সহপাঠীদের মধো একমাত্র রাঁজনারাক্রণই প্রকৃত কাব্যরমিক ছাত্র এবং মধুর 
মতে! তিনিও ইংরেজি কবিতা পড়তেন না, গিলতেন ৷ উভয়েন্র এই অসাধারণ 
কাবাগ্রীতিই উত্তরকালে পরস্পরের বন্ধুত্থের ঘোগস্থত্র ছিল। 
মধুস্যদন হিন্দু কলেজে পড়েছিলেন মোট পাচ বছর। 
এই পাঁচ বছর সকল শ্রেণীতে তিনিই ছিলেন অগ্রগণ্য । কাব্য ও ইতি- 
হাসেই তিনি ছিলেন কেশি মনোঁষোগী। মধুর ছাত্রজীবনের প্রসঙ্গে শিবনাথ 
শান্সী লিখেছেন £ 
“আদুরে ছেলের চরিত্রে যে-সকল লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহ! এ সময়ে মধু- 
সুদূনের চবিত্রে স্থম্পষ্টই প্রতীয়মান হইত। তিনি অমিতব্যয়ী, বিলাসী, 
আমোদপ্রিয়, কাব্যান্থরাগী ও বন্ধুবান্ধবের প্রতি প্রীতিমান ছিলেন। ধুলি- 
মুষ্টির ন্যায় অর্থমুষ্টি ব্যয় করিতেন । সে সময়ে স্রাপান ইংরাজি শিক্ষিত 
ব্যক্তিদিগের মধ্যে একট! সৎসাহসের কাধ্য বলিয়া গণ্য ছিল। মধুসূদনের 
সময়ে কলেজের অনেক ছাঞ্জ হুর্াপান করাকে বাহাছুরির কাজ মনে 
করিত। মধু তাহাদের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ছিলেন। কিন্তু তৎ্সন্বেও 
মধুস্দন জ্ঞানানুশীলনে কখনই অমনোঘোগী হইতেন না। কলেজে তিনি 
কাণ্চেন রিচাঁডদনের নিকট ইংরাজি সাহিত্য পাঠ করিতেন। সৎক্ষেত্রে 
পতিত কৃষির নায় রিচার্ডসনের কাব্যানুরাগ মধুর হৃদয়ে পড়িয়। সুন্দর ফল 
উৎপন্ধ করিয়াছিল। তিনি ছাত্রাবস্থাতেই ইংরাজি কবিতা লিখিতে 
আরম্ভ করেন |” 
হিন্দু কলেজে পড়বার সময় মতের-আঠাব বছর বয়সেই মধুশ্দনের কবিত্ব- 
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শক্তির ক্ফুরণ হয়। তার কবি-আত্মার ক্রমবিকাশ জানতে হ'লে তীর প্রথম, মধ্য 
' ও শেষ জীবনের প্রত্যেকটি রচনার সঙ্গে আমাদের পরিচিত হওয়] দরকার । 
দুর্ভাগ্যের বিষয়, তাঁর ছাত্রজীবনে লেখা কবিতাগুলির কোনো দংকলন 
অদ্যাবধি প্রকাশিত হয়নি, এমন কি এই সময়ে তিনি 'অপ্পরী” নামে ইংরাজিতে 
যে একটি খগ্-কাঁব্য লিখেছিলেন, সেটিও অগ্ঠাবধি অগ্রকীশিত রয়েছে__ 
এর পাওুলিপি আমাদের জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে বলে শুনেছি। 
গৌর বনাকই বন্ধুর প্রথম জীবনের এইসব কবিতাগুলি সযত্বে সংগ্রহ করে 
রেখেছিলেন । পরবর্তীকালে মধু-স্বতি লেখক নগেন্্রনাথ সোম বসাক 
পরিবারের উত্তরপুরুষের কাছ থেকে সংগ্রহ করে মধুস্থদনের কয়েকটি খ্ড- 
কবিতা তার গ্রন্থে সঙ্গিবেশিত করেছেন । মৌট কথা, হিন্দু কলেজ যে মধুস্থদনের 
কবিত্বশক্তির প্রস্থতি-আগার, সে বিষয়ে কোনে সন্দেহ নেই। 
মধুসূদন কবিতা লিখতেন, পড়াশুনায়ও ছিলেন ভালে! । আর অদম্য ছিল 
তার জ্ঞানপিপাঁপা ও উচ্চাশা । সকলেই অনুমান করলেন, মধুছদরন নিশ্চয়ই 
ভবিষ্যতে দেশের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি হবেন । রাঁজনারায়ণ দত্ত ও 
জাহ্বী দেবীও সে আশ]! করেছিলেন। কিন্তু যে প্রতিভার গুণে তিনি 
অনাধারণ শক্তি প্রদর্শন করতেন, দেই গ্রতিভাই তীকে হ্স্থির থাকতে দিল 
না। ঘৌবনের উন্মেষ হতে ন1 হতে তার ভেতরের শক্তি তাকে অস্থির করে 
তুলল । পেই শক্তি তাকে তার সমাজ ও পরিবার থেকে একেবারে কেন্দরচ্যুত 
করে দিল। গতান্গগতিকের চিরপরিচিত পথ তীর জন্য নয়। দশজন য] 
করে, দশজন য| নিয়ে সন্ত থাকে, মপুস্দনের মতো! প্রকৃতির লোকেরা চিরদিন 
তার ব্যতিক্রম । নৃতন উত্তেজনার প্রচণ্ড গ্রবাহ তাকে একদিন পরিবার ও 
সমাজের বন্ধন থেকে দূরে সপিয়ে নিয়ে গেল। 
মধুস্থদনের জীবনের সেই কাহিনী এইবার বলব। 


॥ ছয় ॥ 


শ্বান--খিদিরপুর | সময়-মধ্যরাত্রি | 
মধুন্দন কবিতা লিখছেন £ 
1 51618 101 £১101915 01508206 51010, 
105 %811655 £6০17১ 105 00011691119 10113 
[)0+ 01517051518 01015) [1782 10176 
[যে 0086 121 01006, 5০৮৯ 00 1 15121) 
[9 01955 070 ৪50 46121)010 ৮৮2৫ 
০01 £1015, 01 2. 180001255 £179,5০ ] 
সতের বছরের একটি বাঙালি ছেলের কলম দিয়ে বেরুল এই কবিতা। 
হিন্দু কলেঙ্জে তখন তার চার বছর পড়া চলছে। কিন্তু তখন থেকেই মধুন্দনের 
আকাজ্ষ1 তিনি কবি হবেন--মহাকবি হবেন আর তিনি বিলেত যাঁবেন। এ 
শুধু আকাজ্ফা নয়, এ তাঁর মনের দৃঢ় প্রত্যয় । এই প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে 
এই সময়ে বন্ধু গৌর বসীককে লেখা একখানি চিঠিতে-_“গৌর, যদ্দি একবার 
ইংলগ্ডে ঘেতে পারি তাহলে আমি নিশ্চয়ই একজন বড় কবি হবে। জেনো! এবং 
তখন তুমি আমার জীবনচবিত লিখো” [ আাছে। 81050950986, এই একটি 
মাত্র কথার মধ্যেই মধুস্থদনের স্থনিশ্চিত ধারণ] ব্যক্ত হয়েছে । নিজেই নিজের 
সন্ধে ভবিষ্যদ্বাণী করছেন এবং তা করছেন যখন তার বয়স সতের-আঠার 
বছর। তখন অবশ্য তাঁর আকাজ্ষ। ছিল তিনি ইংরেজি ভাষার কবি হবেন, 
বাংলার নয়। কিন্তু নবজাগবরণের যে বিরাট শক্তি তখন খরবেগে দেশের ওপর 
দিয়ে বয়ে চলছিল, সেই শক্তি মধুন্দনকে শেষ পর্যস্ত বাংলা ভাষারই মহাকবি 
করে তুলেছিল। 
পৃথিবীতে কবিই শ্রেষ্ট, কবির চেয়ে বড়ে! কিছু হতে পারে না_-এই 
ধারণাও মধুসদূনের ছীত্রজীবনেই পরিলক্ষিত হয়। এই প্রসঙ্গে তার এক 
জীবনীকার তীর ছাত্রজ্জীবনের একটি সুন্দর ঘটনার উল্লেখ করেছেন । শাহিত্য- 
প্রীতি মধুন্দনের সহজাত, কিন্তু অঙ্কেও তাঁর মাথা খেলত। তবে আকর্ষণটা 
খ্যার চেক্কে কাব্যের দিকেই বেশি ছিল। "একবার তৃদেব মুখোপাধ্যায় 
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প্রমুখ নহপাঠীদদিগের সহিত, শেক্সপিঘ়ার ও নিউটনের মধো প্রতিতাক় কে 
শ্রেষ্ঠ, বিষয় লইয়া ঘোরতর তর্কধুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছিল । মধুস্থদন শেক্সপিয়ারের 
পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিলেন, “শেক্সপিয়ার চেষ্টা করিলে নিউটন হইতে 
পারিতেন; কিন্তু নিউটন চেষ্ট। করিলে কখনও শেক্সপিয়ার হইতে পারিতেন 
না? ।” 

ইংরেজি-শিক্ষার প্রথম স্বাদ বাঙালির মনে এনে দিয়েছিল একটা মোহ, 
একটা মাদকতা । পাশ্চাত্য সভাতাঁর বর্ণচ্ছট! এনে দিল তার্দের মনে 
বিহ্বলতা ৷ মধূহ্ছদনের চোখেও লাগল ধাধা। হিন্দু কলেজে ভতি হওয়া 
অবধি “তিনি ইংরেজি ভাষায় শিক্ষিত, ইংরেজি-মন্ত্রে দীক্ষিত, ইংরেজিভাবে 
অন্ুপ্রাণিত ও ইংরেজি-তন্ত্ে রূপাস্তরিত” হয়ে পড়েন। হিন্দু কলেজে পড়বার 
সময়ে মধুস্ছদন যে-সব ইংরেজি কবিতা রচন] করেন সেগুলো সমসাময়িক বিভিন্ন 
ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকাক্স প্রকাশিত হয়। রাঁতে বাড়িতে কবিতা লেখেন, 
দিনের বেলায় স্কুলে এসে বন্ধুদের পড়ে শোনান ; তারপর একে-ওকে বিলিয়ে 
দেন। টুকরোটুকরে। কাগজে লেখা সে-স্ব মৃণিমাণিক্য বন্ধুরা! সযত্বে রেখে 
দিতেন_-এ বিষয়ে গৌর দাসই ছিলেন সব চেয়ে বেশি ঘত্বণীল। প্রায়ই 
কবিতা কোনো কোনো বন্ধুর নামে উৎসর্গ করে লেখা ( বেশির ভাঁগই গৌর 
বপাককে ) আর সব কবিতার নীচেই কবির স্বাক্ষর থাকত--2]. 5. 104৮. 
নান ভাবের, নানা বিষয়ের ওপর তিনি কলিতা লিখতেন এই সময়ে; 
সন্ধযাবেলায় গঙ্গার ধারে বেড়াতে গিয়ে চারদিকের পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করল, 
লিখলেন একটা কবিতা) কখনে! বা রাত্রে নক্ষত্রপুঞ্জটশোভিত আকাশের 
সৌন্দ্ দেখে কবি বিমোহিত হলেন, অমনি সেই বিষয় নিয়ে রচনা করলেন 
একটি কবিত13) কখনো! বা কোনো সহপাঠীর বিগ্যা্গরাগ, বিবিধ সদগণ ও 
তার বন্ধুত্বে পরিতৃপ্ত হয়ে কবি লিখলেন একটি কবিতা) সদ্ধ্যা় এক পশলা 
বৃষ্টি হয়ে গেল, অমনি কবির ভাবজগৎ উদ্বেলিত হয়ে উঠল, রচন1 করলেন 
একটি কবিতা ; আবার কথনে। কোনো ইংরেজ-কবির কোনে। কবিতার মধো 
একটি ভালে। লাইন মনে জাগল, অমনি সেই ভাবটিকে কেন্দ্র করে নিজে 
রচনা করলেন আর একটি ম্বতন্তর কবিত1। এইভাবে হিন্দু কলেজে পড়বার 
সময়েই মধু্দন ইংরেজি কবিতা রচনা করেছিলেন। উন্বিংশ শতকের 
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বাংলাভাষার প্রথম মহাকবির কবি-জীবনের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এই 
ইংরেজি কবিতাগুলি কবিতা হিমাবে নিখুঁত ন1 হলেও একেবারে মূল্যহীন" 
নয়। প্রদঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে পাশ্চাত্যভাবের উগ্র মদিরাপানে 
বিহ্বলচিত হলেও স্বদেশের প্রতি অনুরাগ স্বজাতির গৌরবে গৌরববোঁধ-_ 
মধুন্দনের মধ্যে তীর ছাত্রঙ্গীবনেই পুর] মাত্রায় দেখা গিয়েছিল । তার মনের 
এই দিকটি, যে বিদ্বায়তনের তিনি ছাত্র ছিলেন, সেই হিন্দু কলেজের উদ্দেশে 
লেখা একটি ইংরেজি সনেটে অতি হ্বন্বররূপে প্রতিফলিত হয়েছে । দ্কুলকে. 
তিনি তুলন। করেছেন চারাগাঁছ মংরক্ষণের একটি বাগানের সঙ্গে আর সহ- 
পাঠীদের তুলনা! করেছেন পুষ্পকোরকের সঙ্গে তারাই একদিন দলে দলে 
বিকশিত হয়ে দেশের মুখ উজ্জল করবে। মধুস্থদনের কল্পনায় এই চিত্রটি এই 
ভানে প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন £ 
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এই বোধ, এই চিন্তা নবজাগরণের প্রবাহপথে শ্বাভাবিক নিয়মেই মধু- 
হৃদনের মধ্যে সেই বয়সে দেখা দিয়েছিল। রেনে্সীস এইভাবেই সেদিন তার 
ভেতর দিয়ে অজ্ঞাতসারে কাঁজ করে চলেছিল । মধুস্দূনকে হিন্দু কলেজে রেখে 
আমর! আর একবার বাংলার নবজাগরণের অরুণচ্ছটার দিকে দৃষ্টিপাত 
করব। 


অধু্দনের জন্মের লময়ে রেনেস্সাস হিন্দু কলেজীয় শিক্ষার ধারাঁপথে ক্রমশঃ 
ছুধার হয়ে উঠেছিল । এই ধারার প্রবর্তক ছিলেন যুক্তিবাদী ও ভারতপ্রেমিক 
হেনরি ভিভিম্বান ডিরোজিও। তার ছাত্ররা তাদের হৃদয়ের পাত্রে তাদের 
ম্ীক্ষাগুরুর ঘে অগ্রিবাণী আহরণ করে রেখেছিলেন, ভিরোজিওর মৃত্যুর পর 
মেই বাণী ইয়ং বেঙ্গলের নান! কর্মপ্রচ্ষ্টোর ভেতর দিয়ে আত্মপ্রকীশ করতে 
থাকে। তারই “ঘাত-প্রতিঘাতে বাংলার সমাজ-প্রাঙ্ন কলরবমুখর হয়ে 
উঠল। ইতিহালের এক নতুন কলরব, প্রাণহীন স্থিতিশীল সঙ্গাজে ঘা শোন! 
'স্বাক্ধ না কখনো । আলাপ-আলোচনা, তর্ক, বিতর্ক, বিচার-বিগ্গেষণ, আলোড়ন 


মাইকেল 8৪ 


আন্দোলনের মধ্যে সমাজের এই নতুন গ্রাণচাঞ্চল্য আত্মপ্রকাশ করে।৮ 
রামমোহন ও ভিরোজিও, নব্য বাংলার এই দুই দীক্ষাগ্রু বাঙালির সুপ্ত 
চেতনাকে জাগিয়ে দিয়ে গেলেন । স্বাধীন চিস্তার কিরণদীপ্ডিতে বাংলার 
আকাশ-বাতাস তখন দীপ্যমান। ইতিহাসের নিয়মই এই যে, “নতুন কোনো 
নীতি বা জীবনাদর্শ খন বাইরে থেকে সমাজের মধ্যে আমদানি হয়, তখন 
প্রথম দিকে সেটা অনেকট। বিশ্ফোরকের কাঁজ করে। কিছুদিন পরে তার 
গ্রাথমিক উত্তাপ ঘখন কমে যায়, তখন আবার মানসিক ভারসাম্য ফিরে 
আসে।” 

মাইকেলের জন্মকালে এবং তাঁর শৈশবের প্রথম ছয় বৎসর বাংলার 
নবজাগরণের ইতিহাসে উত্তাপ-উত্তেজনার মাত্রাই বেশি । তখন বাংলাদেশে 
প্রত্যক্মভ।বে রামমৌহনের যুগের পূর্ণ একটি পর্ব অতিক্রান্ত হয়েছে এবং নবীন 
দীক্ষাগুর ডিরোজি ওর শিক্ষা! হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মনে নিয়ে এসেছে প্রবল 
ভাব-বিপ্রব। নবীন ও প্রবীণের দ্বন্দে প্রাচীনরা ভখনে! কিছুটা প্রবল। 
নবজাগরণের এই সংঘর্ষমুখর অধ্যায়ে পাত্রি ডাফ সাহেব এসে পৌছলেন 
কলিকাতা শহরে । তিনি এসে কী লক্ষ্য করলেন? শিক্ষিতদ্দের মনে 
ঢ২০৬০14001১ ব। ভাব-বিপ্লব। “তিনি এমে এমন একদল যুবককে দেখতে 
পেলেন, যাঁরা থে কোনো বিষয় নিয়ে সর্বপ্রথম স্বাধীনভাবে চিন্তা করতে, 
অবাধে মালাপ-আলোচন।] করতে শিখেছে ।” দেখলেন, “তার। যে শিক্ষা 
পেয়েছে, তার মধ্যে ধর্মশিক্ষার স্থান নেই” । ডাফের ভারতবর্ষে আসার আসল 
উদ্দেশ্ট অবশ্য ছিল গ্রীষ্টধর্মের প্রচার । কিন্ত ভিরোজিওর শিক্ষার ফলে ইয়ং 
বেঙ্গল তখন ধর্মের ত্রিধীমানা দিয়ে হাটত না-__-তা সে হিন্দু ধর্মই হোক, 
আর খ্রীষ্টান ধর্ম হোক । ডাফ তখন সোজাসুজি প্রচারের পথ ছেড়ে অন্য 
পথে গেলেন। তার স্থুলের একতলা র হলঘরে খ্রীইটধর্ম সথ্প্ধে প্রকাস্ত বক্তৃতার 
ব্যবস্থা করলেন; বক্তৃতার পর শ্বাধীনভাবে নমালোচন1 করা ও বক্তাঁকে প্রশ্ন 
করার অধিকার প্রত্যেক শ্রোতাকে দেওয়া হ'ল। ফাদটি তিনি ভালই 
পেতেছিলেন বলতে হবে । কলিকাতাঁর লোকের! ভাঁবল খ্রীষ্টান করার এ এক 
নৃতন কৌশল । হিল সাহেবের বক্তৃতার পরই উঠল বাদপ্রতিবাদের তুমুল 
কোলাহল। হিন্দু কলেজের ছেলেরাই বেশির ভাগ এইসব বত] শুনতে হেত 
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ও আলোচনায় যোগদান করত। অভিভাবকদের নজবে এল ব্যাঁপারট]1। 
তার! স্কুলের কর্তৃপক্ষের গৌচরে নিয়ে এলেন বিষয়ট]| সঙ্গে সঙ্গে কলেজ 
থেকে ছাত্রদ্দের ওপর আদেশ জারি হ'ল-_-তোমরা কোনে! ধর্মালোচনায় 
ধোগদান করতে পারবে না। কিন্তু বাংলার বিশেষ করে কলিকাতার তখন- 
কর সমাঁজজীবনের দিকে তাঁকিয়ে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রামমোহন 
তখন এক বিরাট সামাজিক অগ্রগতির সুচনা করেছিলেন এবং পরবর্তী 
ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতে তা' ক্রমে হয়ে উঠল আবর্তদঞ্কুল এবং ঠিক সেই মুহূর্তে 
রামমোহন ইংলগ্ডে যাত্রা করেন এবং তিনি আর ফিরে আমেন নি। তখনই 
নধীনের সঙ্গে প্রবীণের সংঘর্ষ ঘনীভূত হয়ে উঠল। ইতিহাসের বিচারে এ 
ছন্্ ছিল যৌবনের সঙ্গে স্থবিরত্বের । সংঘাত ত্রমে তীব্র হয়ে উঠল । হতে 
বাধা। সংঘাত ছাঁড়। নবজাঁগরণ কোথায়? 

এই সংঘর্ষে পথ দিয়ে স্বাভীবিকভাবেই এল নানা রকমের মভাঁসমিতি 
এবং এই সভাপমিতির তেতর দিয়েই দানা বেঁধে উঠল স্বাধীন চিন্তা, অবাধ 
আত্মপ্রকাশ আর পরস্পর মিলনের অধিকাঁর। নবজাগরণের এই তিনটিই 
প্রধান শ্তস্ত। মধ্যযুগীয় বাংলায় এর কেনো অস্তিত্ব ছিল না। এই অধ্যায় 
থেকেই প্রক্কত চিস্তাঁবিপ্লবের শুরু । পাশ্চান্যজগতে এই চিস্তাবিপ্লবের শুরু 
অষ্টাদশ শতকে এবং ধাদের রচনায় এর স্ুত্রপাত তাদের মধ্যে উল্লেখষোগা 
হলেন ম্পিনোজা, ভলটেয়ার, লক, হিউম ও টম পেইন। এরাই সেদিন 
নবযুগের নবীন চিস্তাধারায় বৈপ্লবিক আলোড়নের হৃষ্টি করেন। তারপর 
"অষ্টাদশ শতকের শেষ দিক থেকে ভলটেয়ার, হিউম, লক, টম পেইন প্রমুখ 
নবধুগের চিস্তানায়কদের রচনাবলী গ্রন্থাকারে কলিকাতার বন্দরে আমদানী 
হতে থাকে । এগুলো ছিল বিদেশী ত্রা্ডির চেয়ে বেশি উত্তেজক ।” ডাফ 
সাহেব দেখেছেন ষে,“এক হাতে ত্র্যাণ্ডি, আর এক হাতে বই নিয়ে ইয়ং বেঙ্গল 
ঈল চিন্তাবিপ্রবের উদ্যোগ করেছিলেন।” টম পেইনের 406 ০01 7368$0% 
আর 71808 ০1 218) বই-ছুখানি লেদিন হাজার হাজার কপি আমদানি 
হয়েছিল। 
, * আ্জীর়পর হিন্টু কলেজের প্রথম যুগের ছাত্ররা নৃতন মানবাধিকার ও অবাধ 
“চিন্তার আদর্শে হলেন অস্ুপ্রাণিত। গ্রাচীনপন্থীদের বিরুদ্ধে তীর! শুরু করলেন 
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নংগ্রাম। যুক্তির আলোকরশ্মি নিয়ে তাঁরা অগ্রসর হলেন যুক্তিযুগের প্রতিনিধি 
হিসাবে । পত্রিক! ও সভাঁনমিতির ভেতর দিয়ে শুরু হ'ল তাঁদের অভিধান । 
প্রাচীনর! ধর্মঘভার বেদী থেকে তীঁদের বিরুদ্ধে ঘন ঘন তোঁপধ্বনি করলেন । 
ইয়ং বেঙ্গল অবিচলিত। প্রথম যুগের ছাত্রদের মধ্যে তখন কৃষ্ণমোহন বন্দো?- 
পাধ্যায় শ্রীইধর্ম গ্রহণ করেছেন--তাই নিয়ে সমাঁজে তুমুল বিক্ষোভের সমস 
হয়েছে। ১৮৩১১ ডিসেম্বর মাস। ডিরোজিওর মৃত্যু হ'ল। হয়ত মৃত্যুর সময়ে 
সেই লাঞ্ছিত ও অপমানিত বিপ্লবী এই কামন। করেছিলেন যে, “অদূর ভবিষ্যতে 
একদিন মুক্ত বিহঙ্গের মতন ইয়ং বেঙ্গল তাদের বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিভার পক্ষ বিস্তার 
করবেন, গৌড়ামির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন” ডিরোজিওর এ-কামনা 
নিক্ষল হয় নি। মৃত্যুর আগে একটি বড় সম্পদ তিনি তাদের হাতে তুলে দিয়ে 
গিয়েছিলেন_-আাকাডেমিক আসো সিয়েশন। তাদের দিয়ে তিনি কাঁগজও 
বের করিয়েছিলেন । এই পত্রিক] আর সভাপমিতির আশ্রয়েই ইয়ং বেঙ্গল 
সতাই বুদ্ধি ও যুক্তির পক্ষ বিস্তার করেছিল। ১৮২৪ থেকে ১৮৩০-- মাইকেলের 
জন্মের ছ" বছরের মধ্যেই “দেশের সামাজিক অবস্থার যে কত দ্রুত পরিবর্তন 
হয়েছিল, সভা-পোৌপাঁইটির অভাবনীয় সংখ্যাবৃদ্ধি থেকেই তা! বোঝা ঘাঁয়। 
তাঁর ফলে যে রাজনীতি, দমাজনীতি, অর্থনীতি ও বিবিধ জ্ঞানধিক্ঞানের চর্চার 
গ্রসাঁর হয়েছিল তাতে কোনো গন্দেহ মেই |” 


কলিকাতা শহরে যখন এই রকম প্রচণ্ড আলোড়নের ঘূর্ণাবর্ত হুষ্টি হয়ে 
নবজাগরণকে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে এসেছে, সেই সময়ে মধুন্দরন সাগর- 
ধ্াড়ি গ্রামে মায়ের ন্ষেহচ্ছায়ায় তার শৈশবের দিনগুলি যাঁপন করছেন । 
১৮২৪ গ্রীষ্টান্ের ২৫শে জানুয়ারী যশোহর জেলার সাগররাড়ি গ্রামের দত্ত- 
বংশে মধুন্দনের জন্ম | পিত1 ছিলেন তখনকার কলিকাতার সন্তাস্ত ও সঙ্গতি- 
সম্পন্ন আইনজীবী রাজনারায়ণ দত্ত আর মাত] জাহৃবী ছিলেন খুলনার বিখ্যাত 
জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের ছুহিতা। নান! গুণে গ্রণবতী ছিলেন জাহ্ৃবী। 
মধুস্দন রাজনারাঁয়ণের একমাত্র পুত্র--একমাত্র পুত্র এই অর্থেযে জাহবীর 
পরবতী আর দুইটি পুত্র অল্প বয়সেই মারা যাঁয়। জন্মের পর তের বছর 
বয়স পর্বস্ত মধুস্দনের জীবন অতিবাহিত হয়েছিল কপোতাক্ষ-বিধৌত পল্লী- 
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জননী সাগরাড়ির লেহচ্ছায়ায়। মধুস্থদনের যখন সাত বছর বয়দ তখন 
থেকেই রাঁজনারায়ণ স্থায়িভাবে কলিকাতায় বসবাস শুরু করেন। খিদদিরপুরের 
বাড়ি সেই সময়েই তৈরি হয়। মধুস্দনের প্রথম শিক্ষা ক্ষেত্র তীর জন্মভূমি 
নাগরধীড়ি গ্রাম। মধুক্দনের জীবন থেকে এই লাগর্নীড়ি কোনোদিন মুছে 
যায় নি--খ্বীষ্টন হবার পরেও নশ্ন। বাংলার চিরপরিচিত চণ্ডীমগ্ডপেই তার 
হাতে খড়ি এবং প্রথম শিক্ষা । কিন্তু তার কবিত্তের প্রেরণ! তিনি পেয়েছিলেন 
মায়ের কাছ থেকেই। মধুস্ঘনের জী'বনচরিতকার উল্লেখ করেছেন যে, 
“জাহুবী অনাধারণ গুণশালিনী মহিল] ছিলেন। বিগ্যাঁচর্চায় (তনি মানসিক 
মহত্ব ও হৃদয়ের গ্রশারত। লাভ করেন ।'""পরছুঃখকাতরতা, সহৃদয়ত।, বদান্যত। 
এবং স্বার্থশৃন্তত! প্রভৃতি নান। গুণ তাহাতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছিল ।” 
নিঃসন্দেহে উত্তরাধিকারসূজ্রে পুত্র মধুস্থঘন তাপ মায়ের এইসব গুণ সম্পূর্ণ- 

ভাবে পেয়েছিলেন । ঝাজনারায়ণ কর্ষোপলক্ষে কলিকাতায় থাকতেন. জীহ্ুবী 
ছেলেকে নিয়ে থাকতেন দেশের বাড়িতে । কাজেই মধুস্ছদনের €েশবের প্রথম 
শিক্ষার ভার তীর মায়ের গপরই পড়েছিল। পাঠশালায় গুরুমশাইয়ের কাছে 
পড়লেও ' জননী জাঙ্কবী পুত্রকে রামায়ণ, মহাভারত, কবিক্বন চণ্ডী, অন্নদা- 
মঙ্গল ও অন্যান্য প্রাচীন কাব্য পাঠ করাইয়ীছিলেন”। আমর কল্পন1 করতে 
পারি যে, সাগরর্দাড়ির দত্তবাড়ির বিশাল অট্টালিকার অন্তঃপুরে সন্ধ্যায় ঘ্বত- 
প্রদীপের শেজ জেলে জাহ্বী দেবী সললিত কণ্ে বামাপণ পাঠ করছেন £ 

মেঘনাদ পড়ে রণে প্রভাত সময়। 

ভয়ে রাবণের আগে কেহ নাহি কয়॥ 

দৃতমুখে শুনি মেঘনাদের মরণ । 

সিংহাসন হৈতে পড়ে রাজ। দশানন ॥ 

অনেক কষ্টেতে রাজা পাইল চেতন। 

চেতন পাইয়া রাজা করয়ে ক্রন্দন ॥ 

হা হ1 পুত্র ইন্দ্রজিৎ গেলি কোথা কারে। 

সম্মুখ সংগ্রামে আমি পাঠাইব কারে ॥ 

পুত্রশোকে কান্দি রাজা গড়াগড়ি ষায়। 

দশমুণ্ড কলেবর ধূলাতে লোটায় ? 
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সম্মুখে বালক মধুস্দ্রন শাস্তভাঁবে বসে আছেন। কল্পনা করতে পারি ষে 
* বাড়ির দেবীমণ্ডপে দেবীপুজীর সময়ে বহুমূল্য বেশভূষায় সুসজ্জিত বালক মধু- 
স্থদ্দন বিজয়ার গান শুনতে শুনতে আনমন] হয়ে গিয়েছেন । এইভাঁবে মায়ের 
মুখ থেকে মহাঁকাব্যের অমৃতধাঁরা আক পাঁন করে তার শৈশবের শেষ 
দিনগুলি অতিবাহিত হয়েছিল। কোথায় শাস্ত সাগরদীড়ি তাঁর পলীজীবনের 
ভালোমন্দ সব কিছু নিয়ে কপোতাক্ষের তীরে দাড়িয়ে, আর কোথায় 
কলিকাতায় তখন নবজাঁগরণের জয়শঙ্খ বেজে উঠেছে । কলিকাতা থেকে 
সাগরদাড়ি বেশি দূপ্নে নয়, কিন্ত কপোতাক্ষ-তটের দুর-প্রপাঁরিত প্রান্তর তার 
সকল অপরপত্ব নিয়ে বালক মধুস্থদনের কল্পলৌককে ঘিরে থাঁকত-_-সেখাঁনে 
কপোত।ক্ষের ছুপ্ধধবল শোতে তখনো পর্যন্ত নবজাঁগরণের ছায়াপাঁত হয় নি। 
মধুর জ্যোৎন্নালোঁক, মধুময় পল্লী-প্রকুতি, নিদাঘ সন্ধ্যায় তার কুন্ষিপ্ধ সমীরণ__ 
বালক মধু্থদনকে বিশ্মিত করত, আনন্দ দ্িত। নবজাঁগরণের গর্জনমুখর 
আত অন্নদ্দামঙ্গল বা রামায়ণের স্ুলঃলত কবিতার মধ্যে তলিয়ে যেত। 
এইভাবে আঁবাল্য-টকশোর জননী জাঁহুবীব তত্বাবধানে লালিত-পালিত হওয়1 
মধুক্ছদনের কবিসত্তার পক্ষে নিতাস্ত প্রয়োজনায় ছিল। একট! প্রচণ্ড মাতৃন্নেহ 
তাকে এই সময়ে সর্বদা ঘিরে থাকত । মাতৃ-নেহাঁকুল মধুন্দনের এই বাঁল্য- 
জীবন রূপকথার মতোই অবিশ্বাস্য পরিমাঁণ যত্ব-বিলাসিতার মধ্যে অতিবাহিত 
হয়েছিল । খ্রীষ্টান হয়েও ইংরেজি-তন্ত্রে দীক্ষিত হয়েও মধুস্দন এই মাতৃত্মেহ 
জীবনে বিন্বৃাত হতে পারেন নি, ঘেমন তিনি বিস্বৃত হতে পারেন নি তার প্রিয় 
জন্মতূমিকে-_ছুগ্ধধবলক্োীত কপোতাক্ষকে । দূর ফরাঁসি দেশ থেকেও তিনি 
কপোতাক্ষের জলকলোল শুনে লিখেছিলেন £ 
সতত, ছে নদ! তুমি পড় মোর মনে। 
সতত তোমার কথা ভাবি এ বিরলে; 
এই পন্লী-গ্ররূতি, এই অনাবিল মাঁতৃশ্সেহই ছিল মাইকেলের কবিপ্রেরণাঁর 
মল উৎস। 


মেই মধুস্দন, সরল মধুস্থদূন কলিকাতায় এলেন । 


£৪ মাইকেল 


হিন্দু কঙ্গেজের উত্তপ্ত আবহাওয়] সাঁগরঞ্ধাড়ির রাঁমায়ণ-মহাভারত-শোন। 
মধুস্থদনকে এমন একট! জগতের মধ্যে নিক্ষেপ করল যেখানে সবই বিদেশী 
চিন্তা, বিদেশী ভাব, বিদেশী পাঠ্যপুস্তক | পাশ্চাত্য রীতিনীতির প্রবল আত 
গ্রাম্য বালককে ভাসিয়ে নিয়ে গেল তীর জীবনের তটভূমি সেই নৃতন ভাব- 
বগ্যায় প্লাবিত হয়ে গেল। হিন্দু কলেজে এসে মধুস্দনের প্রতিত। মকল দিক 
দিয়েই আত্মপ্রকাশ করল প্রচগ্ডভাবে- দেখা গেল পাঠে যেমন তার প্রগাঁট 
অনুরাগ, তেমনি অনুরাগ অপরিমিত মদ্যপানে ও সিগারেটে এবং ব্যয়বহুল 
পরিচ্ছদ । হিন্দু কলেজের ছাত্রদের মধ্যে মধুস্দূনই প্রথম সিগাকবেট ধরেন । 
চৌদ্দ বছর বয়সেই মধুক্ছদনের হাঁতে উঠল মদের গ্রাস আর মুখে সিগারেট । 
কাব্যান্থরাগের সঙ্গে পানামক্তি । এই পানাসক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পেয়ে তার 
জীবন, প্রতিভা ও স্বাস্থ্যের পক্ষে মীরাত্বক হয়ে উঠেছিল। হিন্দু কলেজের 
ছাত্রদের মদ খাওয়া সম্বদ্ধে মধু্দনের সহপাঠী রাজনাঁরায়ণ তীর আঁত্মচরিতে 
লিখেছেন £ 
“ভিন্দু কলেজের কোনও কোনও ছাত্র মদ্যপান করিত। একটি উৎকট 
পীড়া জন্মাইতে আমি ১৮৪৪ সালের প্রথমে কলেছগ পরিভ্যাগ করিতে 
বাধ্য হইয়াছিলাম। উক্ত উতৎকট পীড়ার কারণ অপরিষিত মদ্যপান। 
তখন হিন্দু কলেজের ছীত্রেরা মনে করিতেন যে, মদ্যপান কর] সভ্যতার 
চিহ্ন, উহাতে দৌষ নাই। ভখনকাঁর কলেজের ছোকরার মদ্যপাক়ী 
ছিলেন বটে, কিন্তু বেশ্তাসক্ত ছিলেন ন1।-".আমি মধুক্দন দত, ঈশ্বরচন্্র 
ঘোষাল, প্রসম্মকুমার সেন এবং নন্দলাল মিত্র গুভূতিপ সহিত কলেলের 
গোলদীঘিতে মদদ খাইতাম এবং এখন যেখানে সেনেট হাউস আছে 
সেখানে কতকগুলি সিককাঁবাবের দোকান ছিল, তথ] হইতে গোলদীঘির 
রেল টপকাইয়া উক্ত কাবাব কিনিস্কা আনিয়া আমর] আহার করিতাম। 
আমি ও আমার সহচন্রেরা এইবপ মাংস ও জলস্পশশূন্য ব্রাণ্ডি খাওয়া 
সভাতাঁ ও সমাজসংস্কারের পরাকা্ঠা-প্রদর্শক কার্য বলিয়া মনে 
করিতাম।” 
মধুস্থদন যখন এখানে এদে ভতি হলেন তখন কুষ্ণমৌহন, বুসিককৃষ্ণ, 
রামগোপাল, দক্ষিণারঞ্চন, তারাটার্দ, শিবচন্ত্র, রাঁতঙ্গ গ্রভৃতি প্রাক্তন ছাত্ররা! 


মাইকেল €৫ 


সর্বাস্তঃকরণে মেকলের শিশ্বত্ব গ্রহণ করেছেন-- ইনি সেই লর্ড মেকলে ধার 
স্থুপারিশের ফলে এদেশে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল এবং ষিনি একদ] 
বলেছিলেন £ “48 510816 51861£ ০01 & £০০এ চ:0:00981) 1187 ৪3 
০0) 0716 1016 13906 11051096912 06 [17019 82100 £১12012”- ঘতের 
কথ] সন্দেহ নেই, কিন্তু সেদ্দিন মেকলের এই উক্তিটি পরোক্ষভাবে তরুণদের 
মনে ইংরেজি-চর্চার প্রবল উৎসাহ জুগিয়েছিল। প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষে ধারা 
ছিলেন, তদের গায়ে মেকলের এই উক্তি যেন “তপ্ত জলের ছড়ার মতো” গিয়ে 
পড়ল। তার] ক্ষেপে আগুন, কিন্তু সেই শময় থেকেই শিক্ষার ক্ষেত্রে সংস্কৃত, 
ফাঁরসি ও বাংলার পরিবর্তে ইংরেজি ভাষার প্রাধান্য স্থাপিত হয় এবং মেকলের 
যুগ আবস্ত হয়। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন £ 
“হিন্দু কলেজের নবোতীর্ণ ছাত্র মেকলের ধুয়া ধরিলেন। বলিতে 
লাগিলেন যে, এক শেলফ ইংরেজি গ্রন্থে যে জ্ঞানের কথা আছে, সমগ্র 
ভাঁরতবর্ধ বা আরবদেশের সাহিত্যে তাহ নাই। তদবধি ইহাদের দল 
হইতে কালিদাধ সবিয়। পড়িলেন, শেক্সপিয়ার সে স্থানে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, 
মহাভারত, রামায়ণাদ্দির নীতির উপদ্দেশ অধঃকৃত হইয়] 71159 7:0৩- 
০:৮৮, সেই স্বানে আদিলেন। বাইবেলের সমক্ষে বেদবেদাস্ত গীতা 


ি্দ 


গ্রভৃতি আর দ্লাড়াইতে পারিল ন11” 


সেইদিন থেকে ইংরেজির হাওর প্রচণ্ড বেগে বইতে শুরু করল। 

বাংল! ভাঁ। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের চৌহদ্দির মধ্যে রইল, আর সংগ্কৃত 
সরকারী ব্যয়বরাদ্দের আহুকৃল্যে স্বীয় অন্তিত্ব বজায় রাঁখল। এই আব- 
হাওয়ার মধ্যেই এসে পড়েছিল মধুস্থ্দন। তখন আকাশে বাঁতীমে ইংরেজি । 
এই গ্রমদ্দে মধুস্থদনের জীবনচরিতকার যোগীন্দ্রনাথ বন্গু লিখেছেন £ 

"ইংরাজি ভাষায় গণ্ঠ-পছ্য রচন] করিয়া ইংরাজ লেখকদের স্যাঁয় প্রতিপত্তি 

লাভ করিব, তীহাদিগের মধ্যে অনেকেরই এই বাঁসনা জন্মিয়াছিল। 

আমীদ্দিগের মাতৃভাষাকে ইংরাঁজি ভাষার সমকক্ষ করিতে হুইবে, এ চিন্তা 

তখন তাহাদিগের মনে স্থান প্রাপ্ত হয় নাই । সমাজ সম্বদ্ধে তাহার! ঘেমন 


৫৬ আাঁইকেল 


মনে করিতেন ঘে ভারতসমাজ মুরোপীয় সমাজে পরিণত হইবে, ভাষা 
সম্বন্ধে তেমনিই তাহারা ভাবিয়াছিলেন যে ইংরাজি ভাষাই একদিন 
মস্ত ভাঁরতবাসীর, অস্ততঃ সমগ্র বাঙাঁলি জাতির, ভাষা! হুইবে।” 
কলিকাতা! শহরের এই আবহাঁওয়] সাঁগরর্টাঁড়ির মধুস্দনকে বিভ্রাস্ত করল 
সসরগ গ্রামা বালক হিন্দু কলেজে এসেই ইংরেজি আদবকায়দা, রীতিনীতির 
প্রতি আঁকষ্ট হলেন । মনেপ্রাণে চিন্তায় বাঁডাঁলির ছেলে ইংরেজ হয়ে উঠতে 
চাইলেন । ডিরোজিওর স্মৃতি কলেজে তখনে। জাগ্রত এবং কলেজের অনেক 
ছাত্র তগনে! ডিরোজিওর ছাদের ব্যবহারের অন্থকরণ করতেন। কাঁজেই 
ডিরোজিওর ছাত্র না হয়েও মধুস্থদন তাঁর প্রভাব অতিক্রম করতে পাঁরলেন 
ন!। মধুস্দনের জীবনচরিতকার লিখেছেন £ 
“স্বদেশীয় সাহিত্যে অনাস্থ, পাশ্চাত্য সাহিত্যে অন্ধ অনুরাগ, বিদেশী 
আচারব্যবহারে পক্ষপাতিত্ব, এইগুলি তখনকার ছীত্রমগ্ুলীর লক্ষণ ছিল। 
মধুহ্দনের চিত্রে ইহার কোনটিরই অসপ্ভাব ঘটে নাই। তাঁহার সমকাল- 
বতা ছাঁঞ্রগণের ন্যায় তিনিও বাঁংল। ভাষার প্রতি অবজ্ঞ। প্রকাশ করিতেন, 
এবং ইংরাজি ভাষায় কবিতা রচনা দ্বারা প্রতিপত্তি লাভের আঁশ। 
করিতেন। গ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের পূর্বেই তিনি স্বদেশীয় আচারব্যবহারে ঘ্বণা 
প্রকাশ করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং সেই সময়েই স্থরাপাঁনে ও 
নিষদ্ধ দ্রধ্য ভক্ষণে অভ্যন্ত হইয়াছিলেন |” 
কিন্ত মধুস্থদমের জীবনচরিতকার ঘদি ইতিহাসের গতি-প্রক্ৃতি ঠিকমতো 
বুঝতে পারতেন, ঘর্দি বাংলার নবজাগরণের এতিহামিকতা সম্বন্ধে সচেতন 
হতেন, তা হ'লে মধুস্দনের বা হিন্দু কলেজের ছাত্রদের এই ইংরেজিয়ান। সম্বন্ধে 
এমন মন্তব্য করতেন না। আগেই বল! হয়েছে, নবধুগের চিন্তাবিপ্রবইই তখন 
ইতিহামের অভিপ্রেত ছিল এবং এই বিপ্লবকে ধারা অভিনন্দিত করেছিলেন, 
তাদের ইংরেকি-গ্রীতি অথব' ব্র্যাপ্ডি-গ্রীতি গৌণ ব্যাঁপার, আসলে তাদের 
উপলক্ষ করে রেনের্সীস নিঃশব্দে তার কাঁজ করে চলছিল । এমন কি, এ কথাও 
বলা চলে যে, মেদিন হিন্দু কলেজের ঘে ছু'একজন ছাত্র খ্রীষ্টান হয়েছিলেন, 
গেটাও ছিল এই চিস্তাবিপ্নবেরই প্রকাশ এবং শ্রী্টান কৃষ্ণমোৌহন বা শ্রীঠান মধু- 
সদন নবজাগরণকে সেছিন তাদের প্রতিভার ছার] কিভাবে সার্থক করেছিলেন, 
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সে-ইতিহাস তো! প্রত্যক্ষ । কাজেই ইংরেজি শিখে বা খ্রীষ্টান হয়ে এরা যে 

' জাতীয়ত। বিসর্জন দিয়েছিলেন--এমন দিদ্ধাত্ত অনৈতিহাসিক এবং সম্পূর্ণ- 
ভাবেই ভ্রান্ত। মদই খান, আর ইংরেজের অন্ুকরণই করুন, তবু একথা সতা 
যে সাগরঘাড়ির মধুন্দন একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন এবং হিন্দু কলেজের 
দ্বিতীয় পর্বের ছাত্রদের মধ্যে তিনি সত্যই জুপিটার ছিলেন । গ্রামের পাঠ- 
শীলায় পড়বার সময়ে তাঁর চরিত্রে যে-সব গুণ দেগ1 দিয়েছিল, হিন্দু কলেজে 
এসে তা হ্রাস পায় নি-__লেখাঁপড়াঁয় সেই অনুরাগ, বড়! হবাঁর সেই উচ্চা- 
ভিলাষ হিন্দু কলেজের ছাত্র মধুস্দনের সমগ্র সত্তাকে শ্রধু সে আচ্ছন্ন করে 
রেখেছিল ত! নয়, উত্তরোত্তর বেড়েও চলেছিল । লেখাপড়ায় কেউ ত্বকে 
অতিক্রম করে য।বে মধুস্দন কোনো দিন ভা সহ করতে পারেন নি। সেদিন 
ভূরিপাঠক মধুহ্দনের মতো ছাত্র হিন্ু কলেজে আর দ্বিতীয় কেউ ছিল না। 
এক্ুরাজ' ( এডুকেটেডদিগের রাজা) রাঁমগোঁপাঁল ঘোঁষ প্রমুখ প্রসিদ্ধ প্রাক্তন 
ছাত্রর। পর্ধস্ত সাগরষ্দীড়ির এই গ্রাম বালকের ইংরেজি-জ্ঞান দেখে সেদিন 
বিশ্মিত ও চমত্কৃত হয়েছিলেন, যেমন হয়েছিলেন রিচার্ডপন। 


মধুন্দনের 'প্রতিভ! সম্বন্ধে তীর সহপাঠী ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের একটি উক্তি 
এখানে উল্লেখযোগ্য £ 

“কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করি ক্রমে ক্রমে আমাকে অন্ন কুড়ি লক্ষ ছাত্রের 

সংআ্রবে আদিতে হইয়াছিল; কিন্তু মধুর নায় প্রতিভা আর কাহাকেও 

কখন দেখি নাই । মধুর বুদ্ধি বিছ্যুতের ম্য।য যেন চারিদিকেই খেলিত।".. 

ভবন্ৃতি 'পিখিয়াছেন, “প্রভবতি শুচিবিঙ্বোদগ্রাহে মণিন মুদাং চ়: | 

মধুব বুদ্ধি বিশদ মণির ন্যায় ছিল, প্রতিবিশ্ব গ্রহণে সমর্থ হইত |” 

শুধু কি বুদ্ধি আর প্রতিভা? মধুনুদনের কণ্ঠন্বর ছিল অতি মধুর । হিন্দু 
কলেজে তীর মুখে গজল শুনে তার সহপাঠীর] তৃপ্ত হতেন। গ্রামে ছেলে- 
বেলায় মৌলভীর কাছে শেখা ফারসি গঞ্জল গান বালক মধুন্ছদনের চিত্তে এনে 
দিয়েছিল এক আশ্চর্য প্রদ্দারতা এবং এরই পরিণতি লক্ষ্য করা ষাঁয় তাঁর বন্ধু- 
শ্রীতিতে। মধুস্থদনের বন্ধুবাঁৎসল্য সেদিন কলিকাতার শিক্ষিত-নমাজে প্রবাদ- 
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বাঁকোর মতো হয়ে দঈীডিগ্বেছিল। খিদ্দিরপুরের বাড়িতে তিনি প্রায়ই বন্ধুদের 
সিমন্ণ করে খাওয়াতেন | দত্তবাঁড়ির নিমন্ত্রণ মানেই রীতিমতো! রাঁজপিক' 
ধাপার। ছেলের বন্ধুদের রাজনারায়ণ ও জাহ্বী দ্বেবী ছেলের মতোই নেহ-যত্ব 
করতেন। স্কুলের পর বন্ধুর বাঁড়ি এলে. তাদের নিয়ে ছাদের ওপরে তিনি 
কাবাপাঠ করতেন-_বাঁয়রণ তখন মপুর প্রিয় কবি। মধুন্্দনের বন্ধুগ্রীতি 
প্যাশনের মামাস্তর ছিল। এখানে তিনি সত্যই বায়রণের সমগোত্র ছিলেন । 
বন্ধুরাই ছিলেন মপুস্থদ্রনের একান্ত প্রিয়তম, তার নিজের কথায়-_0361050% 
আঁর অন্তরঙ্গ বন্ধুদের জন্য মধুস্দন না করতে পারতেন এমন কাজ ছিল না। 
ছাঞ্জজীবনে এরাই ছিলেন তাঁর জীবনসর্বন্ব । বন্ধুদের নিয়ে আনন্দ করতেন, 
মদ থেতেন, কিন্তু সাঁহিত্যপ্রসঙ্গ ভিন্ন অন্য কোনো প্রসঙ্গ নিয়ে মধুস্থদন 
আলোচন! করতেন ন। তাদের সঙ্গে । এই ছিল তার চরিত্রের আভিজাত্য । 
ঘোরতর ইংরেজি-শিক্ষা তার এই আভিজাত্যকে এতটুকু ক্কু্ন করতে পারে নি। 
বন্ধু ছাড়া কারে। সঙ্গেই তিনি মিশতেন না। মধুস্দনের অসাধারণ বন্ধুগ্রীতির 
স্বাক্ষর আছে গৌর্দাস প্রদুখ সহপাঠীদের কাছে লেখা বহু পত্রে । মায়ের স্েহ 
যেমন, তেমনি এই বন্ধুবাৎসল্যও মধুক্দনের কাবাপ্রতিভাঁর আর একটি উৎম। 
শুধু কি বন্ধুগ্রীতি ? ধনীর সস্তান মধুক্দন, বিলাসী মধুক্দন, মদ্যপ মধুসুদনন, 
রাজপথে ভিখারি দেখলে স্থির থাকতে পারতেন না, পকেটে যা থাকত সব 
দিয়ে দিতেন । বিপঘের সেবায় তিনি ছিলেন মুক্তহত্ত। এখানে তিনি বিদ্যা- 
সাগরের পগোত্র। 

গৌর বসাক মিথা] লেখেন নি ৮180 এও 2 10105 1 বাংলার 
নবজাগরণকে সার্থক করতে সেদিন এইরকম একটি প্রতিভারই প্রয়োজন 
ছিল। 


॥সাত॥ 


দের নেশার চেয়ে৭ তীত্র কবিতার নেশ। মধুস্দনকে পেয়ে বমেছিল। 

জীবনে একটিমাত্র শ্বপ্নোৎকঞা_তিনি কবি হবেম-_মহাঁকবি হবেন । 

বাংল! ভাষার নয়. ইংরেজি ভাষার। 

ইংরেজি ভাষায় কবিত! লিখে তিনি যশ ও গ্তিপত্তি অর্জন করবেন-- 

ঝ্লাপয়ার, মিলটনের মমকক্ষ হবেন। তাই বোধ হয় হিন্দু কলেজের ছাত্র 
মধুক্দন সহপাঠীদেপ বলতেন-- বাংল] ভাষ! ভূলে যাওয়াই ভালো। যাঁর 
কবিধ্যাতি বাংল! ভাষার সঙ্গে গ্রথিত, এ উদ্ভি তারই! আঠার বছর 
বয়সের সময়ে মধুস্থদন ইংরেজিতে যে-সব কবিতা লিখেছিলেন, ইংরেজিতে 
বন্ধুদের কাঁছে যে-সব চিঠিপত্র লিখেছিলেন তার ভেতর দিয়েই প্রকাঁশ পেয়েছিল 
তার কবিত্শক্তি । কৃবিত্শক্তি মানুষের অতি দুর্লভ গুণ । বিধাতা তাঁকে এই 
দুল ভ একি মুকহন্ডে দান রেছিলেন। কাজেই ভাষার প্রশ্ন এখানে গৌণ, মৃ্য 
বিষয় কবিত্বশছিদ। কবিমন, কবিপ্রক্ণুক্ি। মধুস্দনের জীবনে আমরা দেখতে 
পাই £ঘ, তিনি যখন যে ভাষা শিক্ষা করতেন, অতি অল্প আয়াপেই তাতে 
তন্দর কাঁনতা রচনা! করতে পারতেন । থে বাংলা ভাঁষ। তার কাছে অবজ্ঞার 
বিষয় ছিল পরবন্তী জীবনে মধুস্দন সথদে-আদলে তার প্রার়শ্চিত্ত করেছেন। 
যিনি একদিন বলেছিলেন, বাংল! ভাষা তুলে যাওয়াই ভালো, তিনিই সেই 
ভুল দংশোধন করে লিখলেন--হে বঙ্গ, ভাগ্ডারে তব বিবিধ রতন'*"। 

ইংরেজি ভাষার কবি হতে হলে ইংলগ্ডে যেতে হয়--শেক্সপিখার-মিলটমের 
জন্মভূমিতে যেতে হয়, এই ধারণাও মধুসুদনকে এই সময়ে প্রবলতাবে পেকে 
বগল । জীবনের সাধ কবি হওয়া, ইংরেজি কবি হওয়। এবং ইংলগডে না যেতে 
পারলে এই সাধ পূর্ণ হবে না এই চিন্তায় অস্থির হহেন মধুক্দন। তখন 
তিনি দ্বিতী্ব শ্রেণীর ছাত্র । তাঁর আত্মার অশান্ত ক্রন্দনে তখন দিবারাত্র একটি 
মাত্র কথাই ধ্বনিত হচ্ছে ঃ 
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কোথায় ইংকণ্ড আর কোথায় কপ্পিকাতা ! ইংলগু স্বাধীনতার বিলাঁস- 

ভূমি, পেখানে প্রতিভার আদর আছে-_-ফ্ইে দেশ দেখবার জন্য মধুস্দন 
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ব্যাকুল হলেন। এটাও ইংরেজি শিক্ষার ফল। হিন্দু কলেজে পড়বার সময়েই 
মধুস্দনের ইংরেজি কবিতা কলিকাতার বহু সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হ'ত। 
উদ্দাম প্রতিভ| তাতে পরিতৃপ্ত হ'ল না। মধুস্থদন চিরকালই উচ্চাভিলাষী । 
এই উচ্চাভিলাষই তাঁকে সমাজ ও পরিবার থেকে কেন্দ্রচ্যত করে দিয়েছিল । 
ইংলগ্ডের কাঁগজে কবিতা ছাপতে হবে। মধুন্দদন লগুনের “বেণ্টলিজ, 
মিসেলেনি” পত্রিকায় কবিতা পাঠিয়ে ছাপাবার জন্যে সম্পাদককে অন্রোধ করে 
চিঠি লিখছেন 2 ৭1 2 & 51000528055 01 36055] 200 500 
12081151) 26 07০171700 0011956 0£ 09100100. ] 2108 1007৮ 10, [0 
01811060100 5০277 01011060850 00০ 12106052901 ৪ 7১02 01 
7010 10100, 02195, 110 1681:17178 06006 10. 20৪১ ৮”-এই চিঠির 
তাঁরিখ অক্টোবর, ১৮৪২। মধুছদনের কবি-আত্মার মর্মমূলে পৌছতে হ'লে 
পেই চির অশান্ত বিদ্বোহীর মনের এই উচ্চাভিলাষের গতি-গ্রকৃতি নির্ণয় 
করতে হয। এই উচ্চাভিলাষ একদিন তাকে নিয়ে এল রেভারেওড ব্যানাঞ্জির 
কাছে। 


ছিন্ু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র কুঞ্মোহন বন্যোপাধ্যায় তখন রেভারেগ্ত 
ব্যানাঞ্জি নামেই পরিচিত । কর্ণগয়ালিশ স্কোয়ারে অবস্থিত থিইষ্ট চার্চ-এর 
তিনি তখন প্রধান ধর্মষাজক। কোনো দেশীয় গ্রীষ্টান তখনো পর্যন্ত হীষ্টনমাজে 
এমন মর্ধার্দা লাভ করেন নি। 

১৮৪২-এর এক অপরাহে রেভারেও ব্যানাজি যখন তার স্থুন্দরী কন্তা 
দেবকীকে বাইবেলের একট! অংশ বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন, সেই পময়ে মধুহ্দন তার 
কাছে এলেন। মুন্সী রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে, হিন্দু কলেজের প্রতিভাবান 
ছাত্র মধুহ্দনের নাম তিনি শুনেছেন। কিন্তু সেই মধুসুদূন যে তাঁর কাছে 
আসবেন, রেভারেগ্ড ত1 জানতেন না। মধুহ্ুদন রেভারেগু ব্যানীজির নাম 
গুনেছিলেন, শুনেছিলেন তার পাণ্ডিত্যের কথা। নিতাস্ত একজন ধর্মাধীর 
মতো মধুক্দন তাকে বললেন--আমি শ্রীষ্ধর্ম গ্রহণ করতে চাই। 

তখনকার দিনে.শিক্ষিত এবং সন্ত্রাস্ত কোনে! হিন্দু ছেলের মুখে এমন কথা৷ 
স্নলে ইংরেজ পাত্রিরাই অবাক হতেন, রেভারেগ্ড ব্যানাজির তে। কথাই 
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নেই। পরবতী কাহিনী রেভাব্েগ্ড কৃষ্তমোহন ব্যানাজি নিজে এইভাবে বর্ণন! 
' করেছেন : 

"ভুই-তিনবধার সাক্ষাৎকার এবং বহু কথাবাতার পর আমার প্রত্যয় হইল 
যে, এই যুবকের খ্রীষ্টান হইবার ইচ্ছা আস্তরিক--এমন কি ইংলগ্ডে 
'যাইবার অপেক্ষা এই ইচ্ছা গ্রবলতর । খ্রীষ্টান হওয়] ও বিলাত ষাঁওয়। 
এই ছুইটি প্রশ্নকে আমি একত্র মিশাইতে চাহিলাঁম না এবং যখন আমি 
তাহাপ শহিত প্রথমটি সম্পর্কে আলোচনা করিলাম, আমি তাহাকে 
মোজাসহাজ বলিয়। দিলাম যে দ্বিতীয়টির সম্পর্কে আমি তাহাকে কোনো 
সাহাযাই করিতে পারিব না । ইহীতে যুধকটি নিরুৎসাহু বোধ করিল 
এবং ইহার পর পে আমার নিকট আর বেশি আমিত না। একদিন 
কথাচ্ছলে আমার এক উচ্চপদস্থ বন্ধুর নিকট আমি যখন হিন্দু কলেজের 
এই ছাঁত্রটির বিষম উল্লেখ করিলাম--সে খ্রীষ্টান হইতে চায় এবং ইংলগ 
যাইতে চাঁয়__তগন মামা সেই বন্ধুটি ব্যাপারটিতে খুব আগ্রহ প্রকাশ 
করিলেন এবং এই উৎসাহী ছেলেটিকে একবার দেখিতে চাহিলেন। 
ইহার পর দত্ত যখন আমার নিকট আসিল ভাহীকে আমি আমার বন্ধুর 
কথা বলিলাম । তাহার নহিত আলাপ করিবার জন্য দত্তও আগ্রহ প্রর্কীশ 
করিল। আমি তাহাকে একখানি পরিচয়পত্র লিখিয়া দিলাম । সেই 
ভদ্রলোক মধুস্দনকে অত্যন্ত আস্তরিকতার সহিত অভ্যর্থন! করিয়াছিলেন 
এবং তাহাকে খুব উৎ্সাঁহও দিয়্াছিলেন, এমন কি বাংলার ডেপুটি গভর্ণর 
মিঃ বার্ডের সহিত তাহার পরিচয় পর্ষপ্ত করাইয়। দিয়াছিলেন ।” 


সমুদ্রপারের শ্বেতদ্বীপ নাগব্াড়ির মধুস্দনকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছিল। 

সেখানে ষেতে পারলে তার মনোসাঁধ পূর্ণ হবে-কবিখাতি লাভ করবেন 
তিনি। 

কিন্তু খ্রীষ্টান হলে ইংলগ যাবার স্থবিধ] হবে, এ ধারণ মধুন্দনের মনে 
কেমন করে জন্মেছিল, তার ইতিহাস তাঁর কোনো জীবনীকার লিখে ধান নি। 
হিন্দু কলেজ খ্রীষ্টানদের কলেজ ছিল না) ভিরোছিও, ডেন্িড হেয়ার ব। 
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রিচার্ডদনের শিক্ষা ধর্মের অনুকূলে ছিল না। হিউমের নান্তিকতাঁবাদ আর 

টম পেইনের যুক্তিবাদ হিন্দু কলেজের তটপ্রাস্ত দিয়ে প্রবল শোতে বয়ে চলে- 
ছিল। মধুর প্রিয় শিক্ষক রিচার্ডদন তো' শ্রষ্টধর্মে প্রগাঢ় অনাস্থাবান ছিলেন । 

ডেভিড হেয়ার-_ধার মহাঁজভবতাঁয় মধুস্থদন লব চেয়ে বেশি আকষ্ট ছিলেন__ 

পুরে! নাস্তিক । ধর্মের গ্রতি অন্থরীগ তখনকার যুগধর্মে এমনিতেই শিক্ষিতদের 
মনে শিথিল হয়ে এসেছে । সব চেয়ে বড়? কথা, হিন্দু কলেজে বাইবেল পড়ান 
হ'ত না এবং সেখানকার কোনো ছাত্র-সে ধর্মে যতই কেন অনাস্থাবাঁন 
হ'ক--যাতে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করতে প্রলুব্ধ ব! প্ররোচিত না হয়, সেদিকে 

কলেজের করৃপক্ষেরই সতর্ক দৃষ্টি ছিল। তাদের কাছে ধর্মের স্থান নিয়েছিল 

শিক্ষা- ইংরেজি শিক্ষা! এবং কোনে ছাত্র খ্রীষ্টান হলে বিদ্যায়তনের স্বার্থ কু 

হবার সম্ভাবনা অর্থাৎ ইংরেজি শিক্ষার প্রচলনের পথে সমূহ বাধার স্থষ্টি হবে 

--এই ভয়ে হেয়ার সাহেব ছাত্রদের ওপর বিশেষ দৃ্ি রাখতেন এবং ছাত্রের 

যাঁতে পাঁঙ্িদের সংশবে না আমতে পারে সে বিষয়ে তিনিই ছিলেন সব চেয়ে 

বেশি সতর্ক । সম্ভবতঃ 'এই কারণেই কলিকাতার গৌড়া পাত্রিসমাজে হেয়ার 

সাহেব ছিলেন অপাওক্তেয় এবং তার মৃত্যুর পর শ্রীষ্টানদের গোরস্থানে তার 

খাব সমাহিত হয় নি। সংশয়ব!দী রিচানন ক্লাষে পড়ানার সময়ে গ্রকারাস্তরে 
ছাজদের মনে খ্রীষ্টধর্মের প্রতি অনাস্থ।! জন্মাবাঁর চেষ্টাই করতেন । স্থতরাং এই 

দুইজনের একজনের কাছ থেকেও মধুস্থদন খ্রীষ্টান হবার প্ররোচন] লাভ করেন 

নি। "এন্ধপ অবস্থায় হিন্দু কলেজের শিক্ষা ষে মধুন্দমের ধর্মমত পবিবর্তনের 

পক্ষে অন্থকূল ছিল না, তাহা এককপ সিদ্ধান্ত কর! যাইতে পারে।” 

মধুস্থদনের জীবনেতিহাঁস পাঠে জান! যায় যে, ঠিক এই সময়ে বাজনারায়ণ 

ও জ্রীহৃবী দেবী তাদের একমাত্র পুত্রের বিয়ে দিবার জন্য উদ্যোগী হয়েছেন। 

মেয়েদেখ] পর্বস্ত পাকা হয়ে গেছে । এক সম্ভ্রান্ত জমিদারের হুন্দরী মেয়ে । 

বিয়েতে মধুস্দনের ঘোরতর অনিচ্ছা । এ-কথ! জাহ্‌বী দেবী যখন জানতে 

পারলেন তখন তিনি ভাবী পুত্রবধূর রূপ ও গুণের কথা তুলে পুত্রকে রাজী 

করাবার চেষ্ট। করলেন। কথিত আছে, “মধুস্দন সকল কথা নীরবে শুনিয়া 

অবশেষে বলিলেন, “মা তুমি যতই বলো! বাঙালির মেয়ে রূপে-গুণে কখনই 

ইংরেজের মেয়ের শতাংশের একাংশ হতে পারে না” । পুত্রের কথা শুনিয়া 
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মাতা চমকিয়! উঠিলেন, যাহাতে পুত্রের বিবাহ হইয়া! যায় সেই চেষ্টা! দেখিতে 
লাগিলেন ।” 

বাড়িতে বিয়ের খবর শুনে বন্ধু গৌরদাসকে মধুসথদ্ন তার মনের অবস্থা 
বর্ণনা করে চিঠি লিখছেন £ 

"গৌর ! আজ হইতে তিন মাস পরে আমার বিবাহ-_কি সর্বনাশ ! আমার 

ভাঁবী পত্বী এক জমিদার-কন্তা_বেচার1! তাহার অনৃষ্টে কত না ছুঃখ 

আছে! তুমি তো জানো, বিদেশে ষাইবার আকাজ্ষা আমার মনে কত 

প্রবল! হূর্য উদ্দিত নাও হুহতে পারে, কিন্তু এই আকাঁজ্ষা আমি মন 

হইতে দূর করিতে পারি না । নিশ্চিত জাঁনিও, আর দু'এক বংলরের 

মধ্যে আমি হয় ইংলও যাইব, নতুবা! জীবিত থাকিব না--এ দুইয়ের 

একট! নিশ্চয় ঘটিবে।” 

এই চিঠির তারিখ ১৮৪২-এর নভেম্বর । 

মধুসূদন তাঁর প্রতিজ্ঞা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন--তিনি বাঁঙাঁলি 
মেয়ে বিয়ে করেন নি এবং তিনি ইংলগ্ডে গিয়েছিলেন । ইংলগ্ডে যাওয়া অবশ্ঠ 
দু-এক বৎসরের মধো হয় নি--হয়েছিল উর জীবন-সায়াহে। স্থতরাং আমর! 
দেখতে পাচ্ছি ষে ধর্মীস্তর গ্রহণের পেছনে মর্বতোভাবে সক্রিয় ছিল তাঁর 
আঁবাল্য অতিলাঁষ_-কবি হবার স্বপ্ন। জন্বদ্বীপ থেকে এ-ম্বপ্কে চরিতার্থ 
কর! যাবে না, এর জন্য দরকার শ্বেতদ্বীপের পরিবেশ-কবিতার ট্রযাডিশনে 
যে পরিবেশ মনোরম। কিন্তু মধুন্দন জানতেন, পিতামাতার তিনি একমাত্র 
সস্তান, বিয়েতে তার ইচ্ছা-অনিচ্ছার কোনো মূল্য নেই। পিতামাতার ইচ্ছাই 
সেখানে সব কিছুদিন পরে তিনি দেখতেও পেলেন যে মহাসমারোহে তার 
বিয়ে দিবার জন্য রাজনারায়ণ দত্ত উদ্যোগ-আঁয়োজন করতে আরম করেছেন। 
এই অবস্থায় পরিত্রাণের একটি মাত্র পথই ছিল--খরীষ্টধর্ম গ্রহণ করা। *গ্রীষটধর্ম 
গ্রহণ করিলে তাহার যুরোঁপ গমনের স্বিধা হইবে এবং তিনিও উপস্থিত 
বিবাছের দাঁয় হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবেন ।” 

রেভারেও্ড ব্যানাজিকে তিনি তাই জিজ্ঞাসা করেছিলেন-_গ্রীষ্টান হ'লে 
তার ইংলগ্ডে যাবার স্থুবিধা হবে কি না। 


৭৫৪ মাইকেল 


অষ্টান হবার আগে, যধুহ্থদনের ছাত্রত্ীবনের একটি ঘটনা এখানে উল্লেখ- 
ঘেঁগ্য। ঘটনাটি ডেভিড হেয়ারের মৃত্যু। ১লা জুন, ১৮৪২। ডেভিড 
হেয়ানের মৃত্যু হ'ল। এই প্রসর্দে শিবনাঁথ শাস্ত্রী লিখেছেন £ 
"হেয়ার চলিয়। গিয়াছেন এই সংবাদ কলিকাত1 শহরে রাষ্ট্র হইলে ঘরে 
ঘরে হায় ভাঁয় ধ্বনি উপস্থিত হইল। তিনি যে সকল দরিত্র পরিবারের 
পিতামাতা ছিলেন, সেই সকল পরিবারে হিন্দু রমণীগণ আর্তনাদ করিয়া 
ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তিনি যে পকল দরিদ্র বালককে পালন করিতেন 
তাহার। কাদিতে কাদিতে গ্রে সাহেবের ভবনের (ইনি হেয়ার সাহেবের 
ঘড়ির কারবার কিনে দমন ও এরই বাঁড়িতে হেয়ার শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করেন ) অভিমুখে ছুটিল। গ্রেমাহেবের ভবনে ছোঁটিবড় বাঁডাঁলি ভদ্র- 
লোকে লোকারণ্য! হিন্দু শমাজের শধস্থানীয় রাঁধাকাস্ত দেব হইতে 
স্বুলের ছোট ছোট বালক পর্যন্ত কেহ আর আসিতে বাকি থাকিল ন]। 
তাহার শন যখন গ্রে সাহেবের ভবন ত্যাগ করিল, তখন গাড়িতে ও 
পদক্রজ্গে হাজার হাজার লোক সেই শবের সঙ্গে সঙ্গে চলিল। কলিকাতা 
সেদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিল তাহা আর দেখিবে ন1।” 
ইয়ং বেঙ্গল যেন মহাগুরু নিপাতের শোক অনুভব করল। কিন্তু তার! 
শোক প্রকাশ করে তাদের কর্তব্য শেষ করেনান। বামগোঁপাল, প্যারীাদ 
তারাচাদ প্রমুখ হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র! অগ্রণী হয়ে হেয়ারের স্বৃতিচিহ 
স্থাপনের উদ্যোগ করলেন। অল্পকালের মধ্যেই গ্রচুর অর্থ সংগৃহীত হ'ল । 
সেই টাক দিয়ে তৈরি হ'ল হেয়ারের মর্জর মৃতি। প্যা্থীচাদ লিখলেন 
হেয়ারের জীবনচরিত। ডেভিড হেয়ারের স্বৃতিরক্ষ1! তহবিলে হিন্দু কলেজের 
প্রাক্তন ও রবীন ছাত্রদের চাদার পরিমাণই ছিল বেশি । মধুস্্ন দিয়েছিলেন 
পাঁচশো টাক] । দেখা ঘাচ্ছে, বাংলায় বেনেপাপ এরই মধ্যে সার্থক হয়ে 
উঠেছে। ইয়ং বেঙ্গল নানা কত্রপ্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে নিজেদের প্রকাশ 
করুছে। তারা সভা-সমিতি করছে, সাকু'লেটিং লাইব্রেরী চালাচ্ছে, কাগজ 
বের করছে, সামাজিক কার্ধে পর্যস্ত অগ্রণী হচ্ছে। হেয়ারের প্রতি ইয়ং 
বেদ্দলের অন্রাপের একটি প্রধান কাঁরণ ছিল যে ডিরোজিওর মৃত্যুর পরে 
ঘ্যাকাডেসিক আলোদিয়েশন তীরই স্কুলে কিছুদিনের জন্থ স্থান পেয়েছিল। 
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জ্ঞানের চর্চার তাদের যেমন প্রবল উৎসাহ ছিল, বিবিধ কর্মের উদ্যমেও তেমন 
ইয়ং বেঙ্গল সেদিন তাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে শ্তরু করেছে । হিন্দু কলেজের 
প্রাক্তন ছাত্র প্যারীচাদ মিত্র কলিকাত1 পাবলিক লাইব্রেরির প্রথম 
লাইব্রেরিয়ান নিযুক্ত হয়েছেন। হিন্দু কলেজের শিশুশিক্ষা শ্রেণী যখন দ্বতত্ত 
করে বাংলা পাঠশালায় রূপাস্তরিত হয় তখন সেখানে শিক্ষকতা করতে এগিয়ে 
এসেছিলেন রাঁমগোপাল ঘোষ । মধুক্র্দন হিন্দু কলেন্সে আসবার ছু'বছ্ছর আগে 
মুদ্রান্ত্রের স্বাপীনত1 ঘোষণ1 করে আইন পাঁশ করা হয়েছিল । এই আইনের 
জন্য কলিকাতায় ষে সভা হয়েছিল ভাতে বক্তৃতা দিয়েছিলেন রসি ₹ বৃষ মলিক । 
এই আইনের স্থযোৌগ নিয়ে ভিরোৌজিওর শিয়াদল--হিন্দু কলেজের প্রাক্তন ছাত্র 
_-নানা বিভাগে নানা কাজে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন । টাউন হলে রামমোহন 
রায়ের প্রথম শোৌক-সভায় বক্তাদের মধ্যে ছিলেন রলিককৃষ্ণ মলিক। দেখা 
ফাচ্ছে, তখন থেকেই শ্রাটীনপহ্থীদের বহু নিন্দিত ইয়ং বেঙ্গল শহরের বড়ো 
বড়েো৷ কাজে হাত ছিতে আরস্ত করেছেন । মধুস্দন তার হিন্দু কলেজের 
ছাত্রঞজীবনেই এসব ঘটনা কিছু কিছু প্রত্যক্ষ করে থাকবেন এবং চারদিকে 
নবজাগরণের এই যে গ্রধল উৎসাহ আর উদ্দীপনা_-এই যে নবচেতনার 
বর্ণচ্ছট?- এর দ্বার? তার মনের দিগন্ত নিশ্চয়ই রাঙিয়ে উঠেছিল । তার কবি- 
ধর্জ ও কবিকর্ধের মূলে রেনে্সীম নিশ্চয়ই কান্দ করেছিল এবং শ্বেভদ্বীপের প্রতি 
তাঁর অদম্য আকর্ষণের মূলেও ছিল জ্টাপ্নধমী এই নবজাগরণের প্রভাব । 


অবশেষে মধুস্দন শ্রীগান হলেন । 

সাগরাড়ির গাজনারায়ণ দত্তের একমাত্র পুত্র মধুক্দন দত্ত হলেন মাইকেল 
মধুস্থদন দত্ত। হিন্দু কলেজের দ্বিতীয় যুগের ছাত্রদের মধ্যে তিনজন শ্রিষটধর্ম 
গ্রহণ করেছিলেন-__ মধুস্দন, জ্ঞানেজ্রমোহন ঠাকুর আর গোবিন্দ দত্ত । 
গোবিন্দ দত্ত ছোট আঁদীলতের জঙ্ত বিখ্যাত বুদময় দত্তের পুত্র | ( এই রসময় 
দত্তই বিছ্যাসাগরের সময়ে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক ছিলেন । বিখ্যাত 
মহিল। কবি তরু দন গোবিন্দ দভ্েরই ছেয়ে। ) মপুন্থদনের সহপাঠীদের মধ্যে 


গোবিন্দ দত ও ইংদ্েজিতে হন্দর কবিতা লিখতে পারতেন । ধুস্দূনের সঙ্গে 
€ 
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এর বিশেষ সখ্য ছিল এবং কত লময়ে কলেজে মধুক্দন পৌবিন্দ দত্তের 
হাত ধরে বলতেন, *“৬/০ €%10 0080055 2151011606 505 0: 026 
10500 0০1128- আমর] দত্ব-যুগল হিন্দু কলেজের উজ্জ্বল নক্ষত্র ।” 
মধুস্দনের খ্রীষ্টান হওয়ার ব্যাপার নিয়ে তখনকার কলিকাতায় রীতিমতো 
চাঁঞ্চল্যের সরি হয়েছিল । সম্তাস্ত বাঙালির ছেলের খ্রীষ্টান হওয়া! এ দেশে নৃতন 
নয়, কিন্তু মধুস্দনের খ্রীষ্টান হওয়াট। মান] কারণেই বিস্ময়কর ছিল। তিনি 
তো ধর্মের জন্যে ধর্মীস্তর গ্রহণ করেন নি, ইংলও যাবার সৃবিধ! হবে বলেই 
্রী্টধ্ গ্রহণ করেছিলেন । কোনে পান্ধি তাকে প্রলোভন দেখিয়ে খ্রীষ্টান 
করেন নি--কেন না রাজনারায়ণ দত্তের ছেলে এমনিতেই বিত্তবান, প্রলু 
হবার কোনে! হেতৃই ছিল না তীার। রেভারেও ব্যানণাজির জবানবন্দী 
এ-বিষয়ে খব পণিষফষার | মধুস্দনের সহাধ্যায়ী গিরিশচন্দ্র ঘোঁষের মাতুলকে 
€ ইনি রাজনারায়প দত্তের বন্ধু ছিলেন ) তিনি বলেছিলেন ; 
“আপনারা অনর্থক মধুর জন্তা চেষ্ট] করিতেছেন শ্রীষ্ঠান হওয়ার নিষিত্ত 
তাঁহার দৃঢ়সংকল্প হইয়াছে । সে বোকা নয়, ছুপ্ধপোষ্য বালক নয় ষে 
পা্রিরা তাহাকে ভূলাইয়। শ্রীগান করিবে । ধর্মের দোঁষগুণ নির্বাচন 
করিতে তাঁহার উপযুক্ত বুদ্ধি ও বয়ন হইয়াছে এবং হিন্দুধর্মের অসারতা 
জাঁনিয়। মধু শ্বীঃধর্ম অবলম্বন করিতে অগ্রমর হইয়াছে । এই দেখুন তাহার 
কেমন বুদ্ধি। আপনাদের তাহার প্রতি বলপ্রয়োগ করার আশঙ্কায় সে 
লর্ড বিশপের নিকট প্রার্থনা] করিয়] তাঁহার অন্থরোধ মতে কেলায় যাইয়া 
আশ্রয় লইয়াছে এবং কেল্লার কর্তা ব্রিগেডিয়ার পাউনি সাহেব সাদরে 
মধুকে আপন কুঠিতে স্থান দিয়াছেন ঘষে, আপনার! তাহার অঙ্গম্পর্শ 
করিতে না পাবেন ।” 
ব্লেভারেগ্ডের এই উক্তির মধ্যে “হিন্দুধর্ষের অসারতা” কথাটি অসার। 
ধর্মের প্রেরণ? মধু্থদনের খ্রীষ্টান হওয়ার মূলে আদৌ ছিল কি না সন্দেহ, সে 
কথা আমর পৃবেই আলোচন1 করেছি । মধুহ্দন নিখোজ হবার কদিন বাদে 
তিনি খথারীতি শ্রীীন হন। খিগিরপুরের জয়নারায়ণ ঘোষাল ছিলেন রাজ- 
নারায়ণ দত্তের বিশেষ বন্ধু। তিনি ফোর্ট উইলিয়ম দুর্গ থেকে মধুস্দনকে 
উদ্ধায়ের চেষ্টা! করেছিলেন। 
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মধুহ্দনের অন্যতম জীবনীকার নগেজনাথ সোম ষধুহ্নের শ্রীঙানি ধর্ম গ্রহণ 
'করার অন্যতম কারণ হিসাবে রুষ্ণমোহনের দ্বিতীয়! কন্ত। বিদুধী দেবকীর নাগ 
উল্লেখ করেছেন। তরুণ মধুস্দন নাকি প্রেমাবেগে দেবকীর প্রতি আকৃষ্ট 
হয়েছিলেন | কিন্তু মধুর মস্ভাসক্তির জন্য কৃষ্মোহন তাকে তার কন্তাদানে 
অসম্মত হুন। আমাদের বিবেচনায় এটি একটি কষ্টকল্লিত কল্পনা মাত্র। 
মধুস্দনের নিজের কোনে! উক্তি থেকে আমরা এই অনুমানের কোনো 
সমর্থন পাই না। 


১৮৪৩, »ই ফেব্রুয়ারী । 

মিশন রো'র ওল্ড মিশন চার্চে মধুনথদূন ষখা রীতি শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করলেন। 

এই ওল্ড মিশন চার্চ, চার্চ অব্‌ ইংলগ্ডের অস্তভূক্তি ছিল। প্রথম ধর্মযাজক 
আার্চডেকন ডিলট্রি মধু্দনকে খ্রীষটধর্মে দীক্ষিত করেন এবং তিনিই তার নৃতন 
নামকরণ করেন “মাইকেল । এই অনুষ্ঠানে বরেভারেও ব্যানাজি উপস্থিত 
ছিলেন। প্রসঙ্গত জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে ষে, মধুহুদনের ধর্মাস্তর গ্রহণ 
ব্যাপারটি বাংলার 'মবজাগরণের ইতিহাসে এতখানি গুরুত্ব পেয়েছে কেন? 
তার আগে এবং পরেও কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, নবীণকৃষ্ণ মিত্র প্রমুখ বন্ধ 
সম্ত্াস্ত ও শিক্ষিত বাঙালি সন্তান তো] শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাদের 
অনেকেই খ্রীষ্টান হয়ে নবজাগ্রত বাংলার সমাজ, সাহিত্য ও শিক্ষার ক্ষেজে, 
এমন কি রাজনীতির ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগত ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংল! 
সাহিত্যে একা রেভারেওড কষ্খমোহন ব্যানাজির দান কি কম? এর উত্তর এই 
যে, মধুদ্দন বিত্তশাপী এবং প্রতিপত্িশানী পিতার একমাস্র পুত্র ছিলেন এবং 
তিনি হিন্দু কলেজের একজন প্রতিভাবান ছাত্র ছিলেন। তৃতীয় প্রধান কারণ, 
এই শ্রীষ্ঠান মাইকেল বাংল ভাষায় নৃতন ছন্দে প্রথম মহাকাঁব্য এবং চলছি 
গগ্ভভাষায় প্রথম বাংল! নাটক রচনা করেছিলেন । 

মধুস্দূন “মাইকেল? হলেন! 

স্ভারপর ? তার এক জীবনচবিতকার লিখেছেন £ 

“মাইকেল মধুক্দন অতঃপর সমাজচ্যত হইয়া পর-সমান্ধে বান 
করিতে বাধ্য হুইলেন। জননী জাহ্নবী গাছার হয়ের নিধিকে 


৬৮ মাইকেল 


প্রায়শ্চিন্ত করাইয়। আবার বক্ষে তৃলিয়। লইতে চাহিয়াছিলেন কিন্তু 
মধুন্থদন প্রায়শ্চিত্ত করিতে সম্মত হন নাই ।” 
একদিকে পিতার অগাধ এশ্বর্,, অন্যদিকে মাঘের স্সেহ, মাইকেল এসব 
উপেক্ষ! করতে পেরোছিলেন কিসেব আকর্ণে? এর একমাত্র উত্তর_ সত্যের 
তাঁড়ল!| কি সেই সত্য মাইকেলের পক্ষে এই সত্যের তাড়না তার কবি- 
প্রতিভার নামান্তর ছিল। তাই না মাইকেল রাজনাগায়ণ দত্তকে স্পষ্ট বলতে 
পেরেছিলেন : “যদি স্থর্য পশ্চিম দিকে উদয় হয়, তাহা হইলে৪ আমি খ্রীষ্ধর্ম 
পরিত্যাগ করিব ন1।” কাজেই প্ররোচনা নয়, প্রলোৌভদ নয় -সত্যের 
প্রেরণাই মধধুক্দনকে মাইকেলে রূপান্তরিত কগেছিল। বন্ধু গৌরকে খ্রীষ্টান 
হবার অব্যবহিত পরে মাইকেল লিখছেন 24109 5০৫ 0100 10510068109 
79157009060 0 00 61070015806 (010115119815165 2 ০90 812100180127015, 
210120115 2015051:00৮ গৌরদাস বলাকের মতে। মাইকেল্বে ঘনিষ্ট বন্ধুগণের 
মনেও তীর খ্রীষ্টান হওয়া] সম্পর্কে একটা ভূল ধারণ জন্মেছিল। 
মধু্দন খ্রীষ্টান হলেন! 
কিন্তু মাইকেলের হাতে বাইবেল উঠল না। সাহিত্যবিদ স্মিথ সাহেবের 
বাড়িতে তিনি প্রথমে কিছুদিন মন দিয়ে শেক্সপিষার পড়লেন । মাঁইকেলের 
জীবনের পরবর্তী অধায়ে রয়েছে বিশপস্‌ কলেজ । হিন্দু কলেজের মতো 
বিশপস্‌ কপেজের শিক্ষাও মাইকেলের জীবনগঠনে যথেষ্ট সহায়তা করেছিল। 
হিন্দু কলেজ ছিল তার কবিতা শিক্ষার ক্ষেও্র, বিশপন্‌ কলেজ ভাষা শিক্ষার । 
গঙ্গার তারে শিবপুরে শ্রীান ছেলেদের লেখাপড়ার জন্য এই স্কুলটি স্থাপিত 
চয়েছিল। মধুস্থদূন এই কলেজে ভি হুলেন। পুত্রের আচরণে বিরক্ত, জুদ্ধ 
এবং ক্ষুব্ধ হলেও রাঁজনানাযপ দত বিধমী পুত্রের শিক্ষার ব্যয়ভার বহন করতে 
কুষ্টিত হলেন না) বেভােগু ব)ানীজি এই কলেজেরই একজন অদাপক 
ছিংপন। প্রথমেই গোলমাল বেধেছিল ইংরেজ ও দেশীয় ভাজদের পরিচ্ছদের 
পার্থক্য শিয়ে। স্বাধীন প্রক্কতিগ মাইকেল স্হান হগ্সে তার বাক্তিত্ব বিস্জন 
দেন নি। ভার জীবনীলেখক বলেন-- সাহেব ও দেশীয়দিগের মধো এপ 
অসন্গত পার্থকা মধু্দন বিনা প্রবাদ কথনই স্থ করিতে পারতেন না।৮ 
অধ্যন্দ ভাঃ হুইদার্সের মুখের ওপর তান স্পষ্ট বলেছিলেন, "61052 05৩ 


মাইকেল ৬৯ 


০011661866 009500106 01 [0 01215800159] 0765১-এই জাতীয়ত্কা- 
বোধ হিন্দু ষধুন্াদন ও স্রীষ্টান মাইকেলের মধ্যে আজীবন সমানভাবে তীব্র ছিল। 
মাইকেলের এই দৃপ্ত কথার মধ্যেই রেনেসাঁ খধেন তার সকল বর্ণচ্ছট! নিয়ে 
অভিবাক্ত হয়েছে । 

বিশপস্‌ কলেজে মাইকেল যেমন অমিতব্যয়িতার চূড়ান্ত প্রদর্শন করেন, 
তেমনি তিনি গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রীক, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করেন 
এবৎ সেই সঙ্গে কলেজ-লাইব্রেরির রাশি রাশি দুলতভ গ্রন্থ পড়ে শেষ 
করেছিলেন । প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! যেতে পারে যে, বহুভাষাবিদ ঝাঁমমোহনের 
পর মাইকেলই আঁপুনিক বাঁংল। তথ। ভারতবর্ষের প্রথম ও শেষ বহুভাষাবিঘ্‌ 
কবি। ইংবেজি তো ছিল তার মাতৃভাষার মতো! । পররতা জীবনে দেশীয় 
ভাষার মধ্যে হিন্দুস্থানী, তামিল, তেলেগু এবং মুরোপীয় ভাষার মধ্যে ফরাঁমী 
জার্মান, হিক্র ও ইতালীয় ভাষ! তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। ফরাসী ও ইতালীয় 
ভাষায় তিনি কবিতা পর্যস্ত লিখতে পারতেন । মাইকেল সর্ববমেত তেরটি 
ভাষা জানতেন । বাংল] দেশে পরবর্তীকালে অরবিন্দ ঘোষ ও হরিনাথ দে ভিন্ন 
এই গৌরব আর কারে! নেই । স্থপ্রসিদ্ধ ব্যারিষ্টার মমোমোহন ঘোঁষের একটি 
উক্তি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । তিনি বলেছিলেন £ 45 ৪. 117)6019081700 501)0121 
111017561 7/08.01)05008, 100৮ 155 50810615205 ০0081 2100105 
1715 501206101901587165”-- সত্যই মাইকেলের সমকালীন ব্যক্তিদের মধ্যে 
রঙ্গলাল ভিন্ন তাঁর মতে? বনুভাঁষাঁবিদ আর কেউ ছিলেন না। নবজাগরণের 
প্রধান লক্ষণটি মাইকেলের মধ্যেই সব চেয়ে বেশি প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন। 

বিশপস্‌ কলেজে তখন কয়েকজন মাত্রাজী শ্রীষ্টান ছেলেও পড়ত। তাদের 
সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়। চাঁর বছর পরে রাঁজনারায়ণ দত্ত টাকা দেওয়। বন্ধ 
করলেন | মাইকেল দমবার ছেলে ছিলেন না । ভাগ্য পরীক্ষা করতে তিনি 
দুর দেশে যাবার সংকল্প করলেন । ধাবার আগে হ্যালিডে সাহেবের সঙ্গে দেখা 
করে চাকরির চেষ্টা করেছিলেন । তারপর একদিন ছুরস্ত অভিমানী মাইকেল 
আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব কাউকে না৷ জানিয়ে তার মাত্রাঙ্জী বন্ধুদের সঙ্গে 
বাংলাদেশ ত্যাগ করে মাদ্রাজ চলে গেলেন। কথিত আছে, নিজের পাঁঠ্য- 
“পুস্তক বিক্রি করে তিনি মাত্রাজ যাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন । 


॥ আট ॥ 

মাইকেল হ্েচ্ছায় নির্বাদিত হলেন। 

তার জীবনেতিহাদে এই ঘটনাটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ । 

ধীঞ্টধর্ম গ্রহণ করার পরই মাইকেলের বিলেত যাওয়ার স্থবিধ! হ'ল না। 
এক্ন কি, বিশপস্‌ কলেজে থেকেও বেশি দিন পড়াশুনা কর সম্ভব হ'ল না। 
পিতা অর্থনাহাষ্য বন্ধ করে দিলেন। মান্রাজে মাইকেলের প্রবাসজীবন দরুণ 
ষবারিদ্র্য আর নৈরাশ্রে পূর্ণ । আঁশাভঙ্গের বেদনা মাইকেলের জীবনকে এই 
সময়ে কিছুটা! অশীস্তিময় করে তুলেছিল। চপল, অসংযমী, অস্থিরচিত্ত এবং 
অমিতব্যয়ী মাইকেলের জীবনে সব চেয়ে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে: কি 
নিন্দা, কি উপহাস, কি দ্বারিদ্র্য, কি পারিবারিক অশান্তি কৌনে। অবস্থাতেই 
তিনি তীর জীবনের ধর্ম থেকে কখনে। ভ্রষ্ট হন নি। কবি হয়ে অক্ষয় কীতি 
লাভ করবেন_- এই লক্ষ্য, ্বতারার মতো, চিরদিন নির্দিষ্ট ছিল। আঠার 
বছর বয়সে এই থে কবিসভাঁর উন্মেষ, জীবনের স্তরে স্তরে পর্বে পর্বে তাই 
ইন্্রধঙ্ছর বর্ণসমারোহ নিয়ে বিকশিত হয়ে উঠেছিল । মাইকেল তাই আগে 
কবি, পরে অন্য কিছু । কবিত্বের গৌরবে জগতকে বিস্মিত করবেন, কাব্যজগতে 
বার! সকলের শীর্ষস্থানীয়, তিনি তাদের সমকক্ষ হবেন- এই উচ্চাভিলাঁষ নিয়েই 
মাইকেলের জন্ম এবং তার এই উচ্চাভিলাঁষের মধ্যেই বাংলার নবজাগরণ, 
অনেকখানি সার্থক হয়েছে-_-মাইকেলের জীবনেতিহাস আলোচন]। প্রসঙ্গে এই 
তথ্যটি আমাদের বিশেষভাবে মনে রাখ। দরকার । এই উচ্চাভিলাঁষ ভিন্ন 
মাইকেলের জীবনের আর কোনো শ্বতন্ত্র অস্তিত্বই ছিল না। 'ণ 92211 
8$6080120 0) ৮0110 9710 105 08106 মাইকেলের এই উক্তি দ্বন্তের 
নয, আত্মপ্রতায়ের । জগতকে ন। হ'লেও, তিনি বাংলাদেশকে সত্যই বিস্মিত 
করে গিয়েছেন চিরকালের মতো । 

একরকম নির্বাসিতের মতোই মাইকেল এলেন মাদ্রাজে। 

এলেন রিক্ত হস্তে । নিঃসগ্ঘল, নিবাশ্রয়। 

নিয়তি তাকে নিয়ে এল এক যম্পূর্ণ নূতন পরিবেশের মধ্যে। সে দেশের 
্ষাব! নূতন, আচার-ব্যবহাত্ধ নৃতন। নিরুপায় মাইকেল মাত্রাজের দশক 
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শরষ্টান ও ফিরিঙ্গিদের কাছে হলেন আশ্রয়প্রার্থা। তাদেরই চেষ্টায় তিনি 
স্থানীয় একটি অনাথ বিদ্যালয়ে একট! মাস্টারি পেলেন। ইংরাজি পড়ান । 
কিন্ত মাইনে যা পেতেন, তাতে তার মতন লোকের পক্ষে ব্যয়সঙ্ুলান হওয়! 
কঠিন । উপার্জনের অন্ত উপায় অন্বেষণ করতে হ'ল। মে উপায় সাহিত্য । 
এতদিন ঘা ছিল বিলাসের জিনিস. অন্ুশীলনের জিনিম, তাই এখন হয়ে দাড়াল 
উপজীবিকাঁর আশ্রয়। তীর জীবনচরিতকার লিখেছেন £ 
“তিনি মান্রাজের প্রধান প্রধান সংবাদপত্রসমূহে প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ 
করিলেন । তখন এদেশীয়দিগের মধ্যে অতি অল্পলৌকই তাহার সায় 
ক্ন্দর ইংরেজি লিখিতে পাবিতেন, স্থৃতরাঁং অল্পদিনের মধ্যেই তাহার 
সুখ্যাতি চতুর্দিকে ছড়াইয়! পরিব্যাপ্ত হইল এবং মাদ্রাজের কতবিদ্য মমাজে 
তিনি একজন হৃলেখক ও স্থপপ্ডিত বলিয়! প্রতিপত্তি লাভ করিলেন ।” 
যুগপৎ শিক্ষকত1 ও সাংবাদিকতা এই ছুই ক্ষেত্রেই আত্মপ্রকাশ করে 
মাইাকল নিজেকে মান্রীজে প্রতিষ্িত করেছিলেন । জীবনের সর্বক্ষেত্রে 
অগ্রচারিত। মাইকেল-চরিত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য । তার জীবনের রথ ছিল 
কর্ণের জয়রথ । তাঁর গতি অবাঁধ-_ সকলের পুরোভাগে। মাত্রাজে এসেও 
নিঃসন্বল মাইকেলের শ্বাধীনচিত্ততা যেমন হ্রাস পায় নি, তেমনি কর্মক্ষেত্রে 
নিজের প্রতিভার বলে তিনি নিজেকে সকলের পুরোভাগে স্থাপন করতে সমর্থ 
হয়েছিলেন । একেই বলে মৃতিমান পৌরুষ। মান্রাজ সাকু লেটর আযাগ্ড জেনারেল 
ক্রনিকেল, স্পেক্টেটর, এখেনিয়ম প্রভাতি সংবাদপতজ্জের প্রধান সম্পাদক হয়ে 
মাইকেল যথেষ্ট সুখ্যাতি লাভ করেছিলেন । নিজেও কিছুদিনের জন্য একখান! 
ইংরেজি সাঞ্তাহিক পত্র সম্পাদন1 করেছিলেন। সেই পত্রিকাটির*্নাম “হিন্দু 
ক্রনিকেল"। খ্রীষ্টান যাইকেলের কাগজের নাম থেকেই তার স্বাজাত্যগ্রীতির 
পরিচয় পাওয়া যায়। এখানেও তখন শাদা ও কালোর মধ্যে ঘোরতর বৈষম্য 
ছিল-_কলিকাতাঁর মতো মাদ্রাজেও 'নেটিভ” ও “ফুরোপীয়ান' এই দুষ্ট ছাপ 
এ'টে দেওয়! হয়েছিল দেশীয় খ্রীষ্টান ও ইংরেজদের ললাঁটে । নেটিভ মাইকেল 
নির্গাকভাবে এই বৈষম্যের প্রতিবাদ করলেন, কাগজে লিখলেন । ইংরেজর] 
আর নেটিত কথ ব্যবহার করত ন!। অপরিণত কাবাযশোত মাদ্রাজ-জীবনেও 
সমানভাবে মাইকেলের জীবনের তটপ্রাস্ত দিয়ে বয়ে ষেত। মাদ্রাজ ক্রনিকেল 


প২ মাইকেল 


কাঁগজেই তাঁর বেশির ভাগ কবিতা বেরুতো ছদ্মনামে । তাঁর স্বিখ্যাত 
ইংরেজি কাবা 'ক্যাপটিভ লেডি'র জন্ম এইখানেই । সাহিত্যান্গরাগী জর্জ 
নর্টনকে এই কাব্যখানি মাইকেল উৎসর্গ করেছিলেন। নট্ন ছিলেন 
মার্ধীজের আডভোকেট জেনারেল ও বিশ্ববিষ্ভালয়ের সভাপতি । প্রবাসে এই 
নটনের বন্ধুত্ব মাইকেলের জীবনের একটি স্মরণীয় ঘটনা । এইভাবে অল্পদিনের 
মধ্যেই মাইকেল মীত্রাজে দুর্ভ কবিষশ ও প্রভৃত হখ্যাতি লাভ করঙেন। 
খাঁর লাভ করেছিলেন বাস্তবজীবনের ক্যাপটিভ লেডি- _রেবেক।। 

এখানেও মাইকেল প্রথম । 

বাঙালির মধ্যে তিনিই প্রথম খাঁটি যুরোপীয় রমণীর পাণিগ্রহণ করেন। 

খ্রীষ্টান হয়ে তার জীবনের একটি আকাজঙ্জা অন্ততঃ পূর্ণ হ'ল। মাইকেল 
যে-স্থুলে শিক্ষকতা করতেন, মেই স্কুলের বালিকা-বিভাগে একটি ছাত্রী 
পড়ত। নাঁম-_রেবেকা ম্যাকটাভিস্‌। সুন্দরী কিশোরী । মাইকেলের 
জীবনচরিতকার লিখেছেন : “মধুস্থদনের সহিত ইহার পরিচয় হয় এবং তিনি 
রেবেকার পাণি-গ্রহণে অভিলাধী হুন। রেবেকার সম্মতি সত্বেও তাহার 
আত্মীয়গণ এই বিবাহে আপত্তি করেন। কিন্তু মধুন্দনের আগ্রহে এবং 
তাহার নব-পারচিত মান্যবন্ধু মাদ্রাজের আডভোকেট-জেনারেল জঙ্জ নট নের 
সাহাধ্যে রেবেকার সহিত মধুহ্ছদনের বিবাঁহ হয়।” 

এই নট 'ন সাহেবের চেষ্টাতেই মাইকেল পরে কিছুদিনের জন্য মা্রাজের 
মহাবিশ্ববিষ্ঠালয়ের উচ্চ বিষ্ভালয় বিভাগে দ্বিতীয় শিক্ষকের একটি চাকরি 
পেয়েছিলেন । মাইকেলের মাত্রাজ-জীবনে কলকাতার গৌরদাঁন বসাকের স্থান 
নিয়েছিলেন এই নর্টন; ইনি প্রবাসী মাইকেলের আথিক উন্নতির জন্তে অনেক 
চেষ্টা করেছিলেন । মাইকেলের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে ইনিও নিঃসন্দিপ্ধ ছিলেন। 
বন্ধুভাগো মাইকেল চিরকালই ভাগ্যবান । 

'ক্যাপটিভ লেডি মেঘনাদবধ কাব্যের অস্কুর। 

সেই ভেজঃপ্রদীপ্ত ভাষা, সেই অলঙ্কারবিন্যান-প্রিয়তা । 

পৃর্বীরাজ-সংযুক্তা-জয়চন্দ্রের স্থুপরিচিত কাহিনী এই কাব্যের বগিত বিধয়। 
তখন মাইকেলের, বয়স পচিশ বৎসর । নিদারুণ দারিদ্র্য ও অভাবের মধ্যে 
কবি তার এই কাবাথানি রচনা করেছিলেন । কৰি নিজেই এই গ্রন্থের 
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ভূমিকায় বলেছেন যে, 226 2170 005০1৮ এবং 58911039 0:£ 
50£0৮5+--এই পরিবেশেই অর্থাৎ জীবনের এই কুৎসিত বাস্তবতার মধ্যে 
আকণ্ ডুবে থেকেই তিনি এই ইংরেজি কাব্যথাঁনি রচম] করেন। কতখানি 
মামমিক বলের অধিকারী হলে এইরকম অসাধ্যসাধন সম্ভব, ত1 একমান্ত 
মাইকেলই প্রমাণ করেছেন। বলা বাহুল্য, এই কাঁবো মাইকেল ইতিহাসের 
থাষথ অনুসরণ করেন নি (যেমন তিনি করেন নি পরবত্তী কালে মেঘনাদ- 
বধ রচনার সময়ে রাঁমায়ণের যথাষথ অন্থলরণ )। প্রকৃত শ্রষ্টার পক্ষে তা 
অসভ্ভব। ঘটনা-বৈচিত্র্য বা ভাঁবের লালিত্য-বিচারে মাইকেলের এই প্রথঙ্ব 
কাব্যপ্রয়াম হয়ত উল্লেখযোগ্য নয়-_কিন্তু সেই বয়মে ইংরেজি ভাষার ওপন 
তার আশ্চর্য দখলের দলিল এই 'ক্যাপটিভ লেডি” । বাঁয়রণ, মুর বা স্কটের 
রচনার সঙ্গে “ক্যাঁপটিত লেডি'র কোনো কোনো অংশের তুলন। দেওয়া ঘেতে 
পারে। কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে পরাজিত পৃথ্থীরাজের প্রতি সংযুক্তার একটি 
দৃপ্ত বাক্য : 
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মাদ্জাজের প্রায় সমন্ত প্রধান প্রধান কাগজে “ক্যাপটিভ লেডি'-র সুখ্যাতি 
বেরুল। 

কেউ মাইকেলকে বায়রণের সঙ্গে তুলনা করলেন, কেউ বা স্কটের সঙ্গে । 

কিন্তু ঝণতারগ্রস্ত মাইকেলের কাছে এইপব শুন্গর্ভ প্রশংসার কোনে! মূল্য 
ছিল ন1। গৃছে অন্লাভাব, লোকের প্রশংলা নিয়ে তিনি কি করবেন? বই 
ছাঁপতে গিয়ে অনেক টাঁক! প্রেসের দেন! হয়ে গিয়েছিল। পাওনাদাঁর তো 
আর কবির সুখ্যাতিতে উল্নদিত হয়ে ভার পাওনা থেকে তাকে রেহাই দেবে 
না। একে তো তিনি অমিতব্যয়ী মানষ। উৎসাহের ঝৌকে নূতন কাব্য 
হাঁপিয়ে প্রকাশ করেছেন; প্রশংসা ঘত লাভ করলেন, তাঁর তুলনায় বই 


গ৪ মাইকেল 


বিশেষ কিছু বিক্রি হলো না । খণভারগ্রন্ত কবিকে সাহাধ্য করতে কোনো 
রাজা-মহারাজ] এগিয়ে এলেন ন1। প্রবাসে অর্থভাগ্য তেমন হ'ল না বটে," 
কিন্তু শোভাগ্য হ'ল গ্রচুর। সেটাই ছিল কবির সাত্বনী। এইবার মাইকেল 
তাকালেন তাঁর প্রিপ্ন জন্মভূমি বাংলার দ্রিকে_-কলিকাতার কূতবিচ্ভ সমাজের 
দিকে । - 
কলিকাতার বিদ্বং-সমাঁজে মাইকেলের “ক্যাপটিভ লেডি” উপেক্ষিত হ'ল। 

“যে সকল সংবাদপত্র-সম্পাদকের নিকট “ক্যাপটিভ লেডি, সমালোচনার 
জন্য প্রেরিত হইয়াছিল, তাহার] কেহই ইহার সম্বষ্ধে কোন বিশেষ আশ্বাস- 
জনক কথ] বলিয়1, কবিকে উৎসাহিত করিলেন ন11” “হুরকরণ? ও “হিন্দু 
ইনটেলিজেন্স-এর বিরূপ সমালোচন1 মাইকেলকে অত্যন্ত মর্মাহত করলে] । 
কলিকাতায় তার বন্ধুরা অনেক চেষ্টা করেও পঞ্চাশখানার বেশি “ক্যাপটিভ 
লেডি" বিক্রি করতে সমর্থ হলেন না| জীবনের প্রথম উদ্ভম--প্রথম কাব্য- 
গ্রচেষ্টায় অরুতকার্ধ মাইকেলের মনের বল ছিল কিন্তু অপরিসীম । কঠিন 
সমালোচনার আঘাতে বা কলিকাতার কৃতবিগ্ধ সমাজের উপেক্ষায় তিনি 
বেদনাবোধ করলেও ভগ্নোগ্ধম হলেন না। কিন্তু একটি অপ্রত্যাশিত কেন্দ্র 
থেকে দৈববাণীর মতো। মাইকেল সেই সময়ে পেলেন একটি সুন্দর ইঙ্গিত-_ 
এই ইঙ্গিতই তার কবিজীবনের দিক পরিবর্তনের স্চন। করে দিয়েছিল সেদিন । 
ছ:খভাবাক্রাস্ত চিত্তে মাইকেল এই সময়েই দুটি ইংরেজি সনেটে তীর মনের 
অবস্থ। প্রকাশ করে লিখেছিলেন £ 
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অবস্থার শৃঙ্ঘলমুক্ত হবার জন্ত এই ছিল সেদিন বাংলার বিদ্রোহী 
প্রমিথিউসের হৃদয়ের আর্তনাদ । 


হাইকেল ৭৫ 


ষধুত্দনের কবিজীষনের দ্িকৃ-পরিবর্তনের সেই অপ্রত্যাশিত ইলিতের কথা 
এইবার বলব । তীর এক জীবনচরিতকার এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : 

"গৌরদাস বসাকের অনুরোধে মধুহুদন একখগ্ড “ক্যাপটিভ লেডি” কাব্য 

তাৎকালিক গভর্ণর-জেনারেলের ব্যবস্থা সচিব এবং শিক্ষা-সমাঁজের 

সভাপতি জে ই. ডি বেখুনকে তীাহারই দ্বারা উপহণর স্বরূপ প্রেরণ 

করেন। বেখুন সাহেব তাহ] পাইয়া! উত্তরে গৌরদাম বপাককে যাহা 

লেখেন তাহার সারাংশ এই £ “আপনার বন্ধু ইংরাজি সাহিত্যের চর্চা ও 

অধ্যয়নের ছারা ষে মাঁজিত রুচি ও পাণ্ডিত্য লাভ করিস্বাছেন, তাহ! যদি 

নিজের মাতৃভাষার শ্রবুদ্ধি কল্পে নিয়োজিত করেন, ভীহ1 হইলে তাহার 

স্দেশের মহদুপকার সাধিত হইবে এবং তিনি স্বয়ং যশোলাঁভে সমর্থ 

হইবেন ।, 

এই কথাই তে। গৌরদাঁস তার বন্ধুকে বারবার চিঠিতে কিখে আসছেন। 

“মধু, একবার বাংল ভাষাঁব দিকে ফিরে তাঁকাঁও, বাংলায় লিখবার চেষ্টা 
করে] |” 

কিন্তু এ ছিল গৌরের অরণ্যে রোদন । 

বাঙালি মেয়ে ষেমন বিয়ের যোগ্য নয়, বাংল। ভাষাও তেমনি কাব্য রচনার 
উপযুক্ত নয়-__ এই মনোভাঁব মাইকেলকে তখনে। পর্যস্ত তার মাতৃভাষার প্রতি 
বিরূপ করে রেখেছিল। ইংরেজি সাহিত্যের অনুশীলন করেই তিনি অক্ষয় 
কীতিলাঁভ করতে পারবেন_-এ দুরাশ! সেদিন পর্ধস্ত মাইকেলের মনে বলবং 
ছিল। তারপর বিরূপ সমালোচনার কঠিন আঘাতে তিনি একটু আত্মস্থ 
হুলেন। এমন সময়ে কলিকাতা থেকে তার প্রিয়বদ্ধু গৌরদাঁস বসাক প্রবামী 
মাইকেলের কাছে পাঠিয়ে দিলেন বেখুন সাহেবের এই মস্তব্য। মন্তব্য তে নয় 
যেন মন্ত্রৌধধি। আলে দেখতে পেলেন মাইকেল । তার মনের গতি পরিবর্তিত 
হ'ল। আত্মশক্তিতে বিশ্বাসী মাইকেল মাতৃভাষার দিকে মুখ ফেরালেন । 

এইখানে আবার নবজাগরণের প্রলঙ্গ উল্লেখ করতে হয়। 

মাইকেল খন মাদ্রীজে, বাংলাদেশে তখন বিদ্যাসাগরের যুগ শুরু হয়ে 
গিয়েছে । 

যে আট বছর মাইকেল মাত্রাজে ছিলেন সেই আট বছরে বাংল] দেশে 


মাইকেল 


রেমেক্সীস অনেক দূর এগিয়ে গেছে। বিষ্যাসীগরের সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ 
নিযুক্ত হওয়া এই সময়কার একটি বিশেষ ঘটন1। বাংলা দেশে তখন ভিনি 
বাংলা শিক্ষা-বিষ্তীরের এক বিরাট ধজ্ঞ শুরু করে দিয়েছেন। বিদ্যাসাগর 
একাই তার হোত এবং পুরোধা ৷ বাংল! দেশে বাংলাশিক্ষা বিশ্তারের দায়িত্ব 
একরকম তাঁরই ওপর ন্থাস্ত হয়েছে । এজন্য গভর্ণমেণ্ট তাকে শিক্ষাবিভাগের 
অতিরিক্ত ইনসপেক্টর হিসাবেও নিযুক্ত করেছিলেন। তখনে। পর্বস্ত দেশে 
বাংলা শিক্ষার প্রসারের জন্য সুপরিকল্পিত কোনে! সরকারী ব্যবস্থা বা উদ্ 
দেখ] দেয় নি, অর্থব্যয় তে] দূরের কথা। বাংলার ছোটলাট হলিডে সাহেৰ 
পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং শিক্ষাব্যাপারে তিনি সৰ- 
সময়েই তাঁর আ্ববিবেচন। ও পরামর্শ গ্রহণ করতেন। বাংলার জেলায়, 
মফংম্বলে মডেল স্থূল স্থাপন থেকে সেইসব স্কুলের জন্য শিক্ষক নির্বাচন ইত্0াঁদি 
সমস্ত কাজ সেদিন বিদ্যাসাগর একাই করেছিলেন । এইসব মডেল স্কুলের 
শিক্ষকদের ট্রেনিং দেবার জগ্ত তিনি সংস্কৃত কলেজে একটি নর্মাল স্কুল স্থাপন 
করলেন এবং অক্ষয়কুমার দত্তকে সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক করে নিয়ে এলেন । 
এইভাবে বিষ্ভাসাগরের ধ্যান, আদর্শ ও পরিকল্পনার সঙ্গে সরকারী উদ্যম, অর্থ 
ও পৃষ্ঠপোষকতা সংযুক্ত হয়ে বাংলা দেশে বাঁংল। শিক্ষা বিস্তার প্রবল উৎসাঁছের 
সঙ্গে চলতে লাগল । বিদ্যাসাগর এই সময়ে পাল্কি করে জেলায় গ্রামে গ্রাঙ্গে 
ঘুরে প্রত্যেকটি স্কুলের কীজকর্ধের তদারক করতেন। শুধুকি তাই? স্কুলের 
অন্ত পাঠাপুন্তক পযন্ত রচনা করতে হ'ল তাকে । এই প্রসঙ্গে তার সহপাঠী 
মদনমোহন তর্কালঙ্কারের নামও উল্লেখযোগ্য । এইভাবে তিন বছরের মধ্যেই 
রক্ষিণ বাংলার চারটি জেলায় বিদ্ভাসাগর প্রায় একশো! মডেল স্কুল স্থাপন করে 
বাংল! শিক্ষার পথ সুগম করে দিয়েছিলেন। বাংলার উনবিংশ শতাঁবীর 
দ্বিতীয়ার্ধে প্রাথমিক শিক্ষার উন্নতির ইতিহাসে বিদ্তাসাগর ভিন্ন আর কারে। 
নাম নেই। সেদিন তিনি দেশের মধ্যে বাংলাশিক্ষার প্রসারের জন্য তার সঙগস্ত 
শক্তি, চিন্তা! ও শ্রম নিয়োগ করেছিলেন ধললেই হয়। হলিডে যখন তার 
কাছ থেকে এই বিষয়ে মন্তব্য চেয়ে পাঠালেন তখন বিগ্ঠানাগর লিখেছিলেন £ 

“সৃবিস্বৃত এবং স্থব্যবস্থিত বাংলা-শিক্ষা! একান্ত বাঞ্চনীয়, কেন না মাত্র 

ইহারই লাহাষ্যে জনসাধারণের শ্রীবুদ্ধি সম্ভব । লেখ, পড় এবং জগ 


মাইকেল ৭৭ 


শেখাতেই এই শিক্ষ1 পর্যবসিত হইলে চলিবে না) শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার 

জন্য ভূগোল, ইতিহাস, জীবনচরিত, পাঁটিগণিত, জ্যামিতি, পদদীর্ঘ-বিদ্যা, 

নীতি-বিজ্ঞান, রাষ্ট-বিজ্ঞান এবং শরীরতত্ব শেখানে] প্রয়োজন । গ্রাথমিক 

পাঠ্যপুস্তক কিছু রচিত হইয়াছে; পাটিগণিত, জ্যাশিতি সম্বন্ধীয় পুস্তক- 

গুলি রচিত হইতেছে ।- প্রকৃতপক্ষে পাঠশালাগুলি যাহাতে গ্রয়োজন- 

সাধক বিদ্যালয়রূপে গভিয়া উঠে, সেদিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে হইবে ।” 

দেশে ইংরেজিশিক্ষা প্রবর্তনের ব্যাপারে মাইকেলের জন্মের ঠিক এক বছর 
আগে রাজা রামমোহন রায় লণ্ড আমহাস্টকে যে ঠাতহাঁসিক চিঠিখানি 
পিখেছিলেন, দেশে বাঁংলাশিক্ষা প্রচলনের জন্য বিদ্যাধাগরের এই স্থচিস্তিত 
মন্তব/ যেন রামমোহনের চিন্ত।রই প্রতিধ্বনি | 

বাংলা শিক্ষার সঙ্গে সেই সময়ে স্বী-শিক্ষার আয়োজনও আরম্ভ হয়েছে। 
এগানে-গখাঁনে ব!লিকা-বিদ্ঞালয় স্থাপিত হয়েছে । এ ক্ষেত্রেও হালিডে- 
বিগ্যাম্গরের যুক্ত উদ্যম। এই প্রসঙ্গে আর একজন মহৎ প্রাণ ইংবেজের নাম 
স্মরীয়। তিনি বেখুন সাহেব । বাল দেশে স্ত্রী-শিক্ষার ব্যাপারে তার 
উত্সাহ ও আগ্রহের পীম। ছিল না| বড়লাঁটের ব্যবস্থা-সচিব বেখুন সাহেবের 
অর্থপাহায্যেই কালকাতাঁয় একটি বালিক1 বিদ্যালর স্থাপিত হয়েছিল। ডেভিড 
হেয়ারের মতো বেখুনের কাছেও বাঙালি চিরকৃতজ্ঞ। ভেয়ারের মতে 
বেথুনের ও শেষ নিশ্বাদ এই দেশের মাটিতে মিশে আছে। এইভাবে নবজাগ- 
রণের প্রবাহপথে বাংলা ভাম! ধীরে ধীরে তার মাথা তুলে দাড়াতে আরম 
করল। এই বেখুন সাহেবই গৌরদাল বসাককে মাইকেণের 'ক্যাপটিভ লেডি 
পড়ে এ চিঠি পিখেছিলেন মাইকেলের ষে মানসিক অবস্থয় বেখুনের এ 
মন্তব্যটি তার কাছে পিষে পৌছেছিল, তার ফল হ'ল অমোঘ । এইবার 
মাইকেল ভার বহু-দ্বণিত ধাধল। ভাষার দিকে মুখ কেরালেন। যুগ-পরিবর্তনের 
মুখে বাংলা কাতবা ও তখন চিরাচরিত ধারাঁর পরিবর্তন আসন্ন হয়ে উঠেছে। 
স্থতরাং মাড্র্জে মাইকেলের কবি-জ্জীবমে দিন্-পরিবততন ভিল (রনে্সাপ্রই 
পরোক্ষ কম। 

মাত্রা গিয়ে মাইন্সেপ বা লা ভাষা একপকম শিল্বতই হয়েছিলেন । তাই 
প্রিয্ববন্ধু গৌঙ্গের চিঠির সঙ্গে বেখুন সাহেবের মন্তব্য তার কাছে পৌছবার 


৬৮ মাইকেল 


পরই তিনি মাত্মস্থ হলেন । ইংরেজিতে আর নয়, বাঙালির ছেলে, বাংলাতেই 
তিনি লিখবেন । বেখুন মাহেবকে মনে মনে সহন্ ধন্যবাদ দ্রিলেন মাইকেল 
আর দিলেন গৌরদাস বসাককে | কিন্তু বাঁডাঁলি-বঞ্জিত এই দূর দেশে বাংলা 
শিখবেন কি করে? মনে পড়ল শৈশবে সাঁগরফাড়িতে মায়ের কাছে তিনি 
কৃতিবাম ও কাশীদাসের রামায়ণ-মহাঁতারত পড়েছিলেন । মাতৃকষ্ঠের সেই 
স্থললিত আবৃত্তি যেন নৃতন করে মাইকেলের কানে আজ ধ্বনিত হ'ল। 
লিখলেন গৌরকে--অবিলঘ্ে একগ্রস্থ রামাঁয়ণ-মহাভারত পাঠিয়ে দেবার 
ব্যবস্থা করো। সেইদিন থেকে ছাত্রের অধ্যয়ন-নিষ্ঠ৷ নিয়ে মাইকেল দৈনিক 
বারে। ঘণ্ট1! করে বিভিন্ন ভাষা-চর্চায় নবোদ্যমে প্রবৃত্ত হলেন--তার মধ্যে সংস্কৃত 
'আঁর বাংল] ভাষার অনুশীলন করতেন তিন ঘণ্টা করে। সব সময়ে তিনি 
বন্ধুর উপদেশ স্মরণ করতেন : “মধু, তুমি যদি তোমার শক্তি এবং সামথ্য 
মাতৃভাষার সেবায় নিয়োজিত করিতে, তাহা হইলে তাহা কতই ফলপ্র 
হইত।” স্বাস্থ্য ছিল অটুট, প্রতিভ| ছিল বিরাঈ, তাই বিদ্যা অর্জনে মাইকেল 
পরিশ্রম করতে পরাত্ুধখ হতেন না। বাংলার কবিদের মধ্যে মাইকেলের 
স্বতন্ত্র এইখানে । 


এক-এক করে দীর্ঘ আট বছর অতিক্রান্ত হল। 

বাংলায় ভখন নবজাগরণের বণচ্ছট। শিক্ষা সমাজ ও সাহিত্যের ভেতগ্ন 
দিয়ে উজ্জ্লরূপে ফুটে উঠেছে। নানা ঘটনাশ্রোত বাংলা সমাজ জীবনের 
ওপর দিয়ে প্রবল বেগে বয়ে চলেছে। সাহিত্যে দেখ! দিয়েছে নান। প্রয়াস । 
কথারাতির নৃতন গন্দা আত্মপ্রকাশ করেছে প্যারীচাদ্দ মিত্রের 'আলালের ঘরের 
ছুলাল' উপন্তাসে । বাংল। থেকে বহু দুরে অবস্থিত প্রবাপী মাইকেলের কাছে 
তার সকল সংবাদ গিয়ে পৌছে তার শ্রিক্বন্ধু গৌপদাস বসাকের চিঠির মাধ্যমে। 
এই মময়ে গৌরদীদ বসাক মাইকেলকে বাংলা দেশে ফিরিয়ে আনবার জন্ত বার 
বার চিঠি লিখেছেন--বন্ধুর আক্ুতিপূর্ণ সেইসব পত্র মাইকেলের মনে ধীরে 
ধীরে প্রতিক্রিয়ার সৃতি করে চলেছে । ইতিমধ্যে মাইকেলে বাক্তিগত জীবনে 
তিনটি প্রধান ঘটনা ঘটে গেছে। প্রথম মর্মপীড়িতা মায়ের মৃত্যু; দ্বিতীয়, 
রাজনানায়ণ দত্তের মৃত্যু এবং ভৃতীক্ব রেবেকার বন্ধে বিবাহাবচ্ছেদ্ব। এই 


মাইকেল ৭৪ 


বিবাহবিচ্ছেদের সময়ে মাইকেল ছুইটি পুত্র ও ছুইটি কন্যার পিতা । রেবেকাঁর 
“সঙ্গে মাইকেলের পরিণয় কবির পক্ষে সখের হয় মি। নিরুছেগ সংসারজীবন 
মাইকেলের জন্ত নয়। মাইকেলের প্রতিভ] রেবেকার পক্ষে বুঝে ওঠ! কঠিন 
হয়েছিল-_তিনি তার ম্বামীর বাইরের বূুপটাই দেখেছিলেন- দেখেছিলেন 
তার চির-অনংষত, চঞ্চল ও উদ্দাম প্ররূতি, দেখেছিলেন তার অমিতব্যয়িত! 
আঁর পানালক্তি। কিন্তু এসবের অন্তরালে যে বিরাট কবি-প্রতিতা ছিল, 
রেবেকার দৃষ্টিতে তা ধরা পড়েনি । অনুরাগ তাই বিরাগে রূপাস্তরিত হয়ে 
অবশেষে বিচ্ছেদে পরিণত হু'ল। এর পর দ্বিতীক্প। পত্বীরূপে ধিনি মাইকেলের 
জীবনে প্রবেশ করলেন, সেই এমিলিয়৷ আবিয়েতা! সোফিয়াই ছিলেন তীর 
প্রকৃত জীবনসঙ্গিনী। আরিয়েতা ছিলেন মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি কলেজের 
অধ্যক্ষের মেয়ে, নাইকেলের দ্বিতীয়া স্ত্রী, খাটি ফরাসী রমণী ।* 


দীর্ঘকাল কলিকাতায় মাইকেলের কোনে সংবাদ নেই। 

বন্ধুর! সবাই উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে গৌরদাস বনাক। এদিকে খিদিরপুরের 
বাড়িতে দেখ! দিয়েছে নানাবিধ বিশৃঙ্খল] । বাজনারায়ণ দত্ত তার সম্পত্তির 
কোনো উইল করে যান নি--এই স্থযোগে এবং মাইকেল বেঁচে নেই--এই 
অনুমান করে আত্মীয়ের তার পৈতৃক সম্পত্তি গ্রাস করতে উদ্যত হলেন । 
ঠিক এই সময়েই (ডিসেম্বর ১৮৫৫) রেভারেও ব্যানাজী একদিন এসে উপস্থিত 
হলেন মাদ্রাজে । তারই হাত দিয়ে গৌরদণস বসাক দত-বাড়ির পারিবারিক 
সকল বিষয়ের উল্লেখ করে মাইকেলকে একখানা চিঠি লিখলেন । চিঠিখানির 
কিছু অংশ এখানে উদ্ধত করে ধিলাম। মুল চিঠি ইংরেজিতে লেখ! । 
তখনকার দিনে হিন্দু কলেজের শিক্ষিত বাঙালি ইংরেজিতেই বেশির ভাগ চিঠি 


2 শি পার পপ পপ পাপ সপ পান 


* সম্প্র। 5 কেনে! আধুনিক এবেধক আবার করেছেন যে অরিগেতা নইকেলের পা্ণীতা 
ছিলেন ন। এবং তিন নাকি এহ বিষয়ে মাদ্রাজ ও কলিকাতায় রেভিষ্রাার অব ম্যারেজ অফিসে 
সনুসন্ধান করে মাইকেলের এই খিয়ের ক্ষোলে। প্রমাণ পান নি। তার দিদ্ধান্ত আরিয়েত| 
নাইকেলের রক্ষেত। ছিলেন । আমাদের লিঙ্ান্ত কিন্ত ভিন্ন রাপ | ব্ষিয়ট মামাদের আলোচনার 
বহিতি বলেই আমর! এর নবিস্তার উল্লেখ করতে বিরত হলাম । মাইকেলকে অপদস্থ কর! 
ভিন্ন, এ-জাতীয় গবেধণার মার কী মুল) আছে? 
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লিখতেন । গোৌরদীপ বলাক লিখছেন £ 

"বডই দুঃখিত ষে, তোমার অর্থাৎ তোমার পিতার পরিবারের কোন 

সুসংবাদ তোমাকে দিতে পারিলাম না। তুমি বহু পূর্েই হয়ত শুনিয়াছ 

যে তোমার পিতা-মাতা উভয়েই মাঁরা গিয়া্চেন এবং তোমার খুল্লতাঁতের 

পুত্রগণ (রাজনারায়ণের তিমজন অগ্রঙ্গ ছিলেন ) তাহাদের সম্পত্তি লইয়! 

মারামীরি করিতেছে । তোমার ছুই বিমাঁতা এখনো জীবিত কিন্তু তোমার 

লোভী ও ম্বাথপর আ্মীয়ের! তোমার পিতাঁর অম্পত্তি হইতে তাহাদের 

প্রায় বঞ্চিত করিয়। ফেলিয়।ছে । সময় থাকিতে ফিরিয়া আদিলে সকল 

বেআইনী দাবাদারদের ব্যর্থ করিয়া তুমি তোমার জমিদ্বারীর মালিক 

হইতে পাঁর। মধু, তুমি কি আসিবে?” 

ফগাঁলময়ে পেভাবেওড ব্যানাজী মাদ্রাজে এমে মাইকেলের হাতে চিঠিখান। 
দিলেন । দীর্ঘকাল পরে দন্ধুর চিঠি পেয়ে মাইকেল উল্লসিত হলেন। পত্রে 
আর 'একটি দুঃসংবাদ ছিল-_গৌরদাস বসাকের পত্বীবিষোগের সংবাদ । কিন্ত 
চিঠির শেষ লাইনটি যেন সঞ্জীব হয়ে মাইকেলের কানে বাজতে লাগল £ 

“মধু, তুমি কি আনিবে 1” 

বন্ধুর এই আহ্বান মাইকেল আর উপেক্ষা ক?তে পারলেন না। 

গৌনদাস বসাঁকের মুখ দিয়ে ষেন বাংলা দেশ-বাংলা ভাষা মাহইকেলকে 
ডাক দিল। 

বাংলার প্রতি তিমি ষেন এক প্রবল আকষণ অনুভব করলেন । 

নবজাগরণ তার প্রথম কবিকে আর দূর প্রবাষে রাখতে চাইল ন|1 

বাংলার মাইকেল আবার বাংলায় ফিরলেন । 

প্রসঙ্গত বলা দরকার যে, মাপ্রীজ-প্রবাম মাইকেলের পক্ষে শাপে বর 
হয়েছিল । মাদ্রীজ-প্রবাসের নিঃসঙ্গ তা থেকেই মাইকেল চির-উপেক্ষিত বাংলা 
লাছিতা ও বাঙাল জীধনধারার ভাবৈশ্বর্ম প্রথম উপলব্ধি করেন । তার অন্তবের 
শম্যত|গোধুলি মধোই পৃবস্থ তর তারকাদীপ্তি ভাম্বর হয়ে উঠেছিল। সেই 
ঈীপ্রিই তাঁর মানসলেককে ক্রয়ে ক্রমে উভ্ভাসিত এবং উদবোধিত করে 
তুলেছিল! নবধুগের কবি ও কবিতার এই হল জন্মরহন্থা। 

এইবার শুরু হল মাইকেলের জীবন-নাট্যর বর্ণাঢা তৃতীয় অস্ক। 


॥নয়॥ 


২র] ফেব্রুয়ারি, ১৮৫৬ । 

অবশেষে মাদ্রাজের তমোলীন ছুর্গমত1 থেকে মাইকেল ফিরলেন কলি- 
কাতার পরিচ্ছন্ন উজ্জ্রলতার মধো। 

তেমনি নিঃসহায় এবং নিংসম্বল। 

কলিকাতা শহরে সেদিন তার মাথা জবার স্থান ছিল না বঙ্লেই হয়। 

এই দীর্ঘ আট বছরের প্রায় অজ্ঞাঁতবাঁস তার আকৃতি ও গ্ররূতিতে এনে 
দিয়েছে একট। আশ্চর্য পরিবর্তন । বত্রিশ বছর বয়সেই ঈষৎ স্ুলকায় হয়ে 
পড়েছেন ; গলার সেই সুমিষ্ট হ্বর হয়েছে গম্ভীর এবং ঈষৎ কর্কশ । প্াকৃ- 
প্রৌত্বের সকল চিহ্নই তাঁর আকৃতিতে এখন পরিস্ফুট । যৌবনের উদ্দাম 
চঞ্চলতা, সেই অস্থিরচিত্ততা মাইকেলের মধ্যে আর নেই-_পিতৃত্বের গাভী, 
বিবাহিত জীবনের দায়িত্ববোধ তীর প্রকৃতিতে এনে দিয়েছে একট] নৃতন রূপ । 
আর দেই বিশাল আয়ত চোখ ছুটিতে আরো উজ্জল হয়ে উঠেছে তার চির- 
জীবনের অভিলীষ--মহাকবি হবার আঁকণজক্ষা । যেমন অজ্ঞাতসারে হয়েছিল 
তাঁর দেশত্যাগ, ঠিক তেমনি নিঃশবেই ফিরলেন মাইকেল । কাক-পক্ষীও 
টের পেল ন। যে মাইকেল কলিকাতায় ফিরেছেন । বন্ধুব প্রত্যাবর্তন সংবাদ 
শুধু পেলেন গৌরদ!স বসাঁক। তিনিই সর্বপ্রথম বিশপস্‌ কলেজে রেভারেও 
ব্যানার্জীর কোয়ার্টারে এসে বন্ধুকে জানলেন স্বাগত্ম্। বললেন, ঘি ভাগ্য- 
পরীক্ষ। করতে হয়, নিজের দেশে থেকেই তা কর ভালো, মধু। 

গৌরের কাছেই মধু রাঁজনারায়ণ, ভূদেব প্রভৃতি তাঁর অন্তরঙ্গ সহপাঠীদের 
বর্তমান সংবাদ অবগত হলেন এবং জানতে পারলেন ষে তাদের অনেকেই 
এখন ভালো চাঁকরি করছেন । গৌরদাঁন বসাঁক নিজে তখন ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট । 

তাঁরপর মাইকেল এলেন একদিন খিদিরপুরে--পৈতৃক বাসভবনে । 

মধুস্থদন দত্ত নয়, খ্রীষ্টান মাইকেল এম. এস. ডাটু এলেন তার নিজের 
বাড়িতে। 

রাজনারায়ণ দত্ত আজ বেঁচে নেই পুত্রকে ধিনি প্রশ্রয় দিয়ে উচ্ছুঙ্খল আর 
'অমিতব্যয়ী করে তুলেছিলেন । বেঁচে নেই মধু-অস্ত প্রাণ জননী জাহ্বী যিনি 


ক 


৮ মাইকেল 


স্বর থেকে মধুশ্দন ফিরলে গরম দুধের বাঁটি হাতে নিয়ে ছেলের সামনে 
এসে ধ্লীড়াতেন, শ্নেছভরে বলতেন-_-নে, মধু, খাঃ ধিনি ধর্মাস্তর গ্রহণের 
পরও ছেলেকে লুকিয়ে লুকিয়ে টাক দিতেন, টাক ন1 থাকলে নিজের গছন।। 
ধিণি ছেলের জন্ত কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন । পিতামাতার সহ 
স্বৃতিপৃত ধিদ্দিরপুরের বাড়িতে নীরবে নতমন্তকে প্রবেশ করলেন মাইকেল। 
শুন্ত বৈঠকখানার একধারে রাজনারায়ণ দত্তের রূপার বিরাট গড়গড়াটি ঠিক 
তেমনি পড়ে আছে। রাজনারায়ণ কতদিন পুত্রের সহপাঠীদের সামনেই 
মধুঙ্দনের হাতে তুলে দিয়েছেন সেই গড়গড়ার নল। আজ মাইকেলকে 
অভ্যর্থন| করবার জন্ত তিনি বেঁচে নেই। ছু-ফৌোঁট। উষ্ণ অশ্রু দিয়ে মাইকেল 
তার ত্বর্গত পিতামাতার তর্পণ করলেন নিঃশবেে । মায়ের কথাই বেশি করে 
নে পড়ল তার । যনে পড়ল রাজনারায়ণ দত্ের সেই মর্ভেদী চীৎকাঁর--ওরে, 
কে আহিদ, কাত নিয়ে আয়; করাত দিনে মধুকে ছুখান1 করে চিরে দে। 
রাত্রে ধখনই বিশপস্‌ কণেজ থেকে মাইকেল খিদরপুরের বাড়িতে আসতেন 
জাহ্ববী দেবীর সঙ্গে, লুকিয়ে সাক্ষাৎ করতে, কথিত আছে, তখনই ছেলে এসেছে 
গুনে রাজনারায়ণ বৈঠকখান। ঘর থেকে এইরকম উন্মত্ব গর্জন করতেন। আজ 
সব নিম্তধ। 


খিদিরপুরে বাড়িতে থাকার মধ্যে আছেন বিমাঁতা হরকাঁমিনী আর 
বিষয়সম্পত্তি' লোলুপ শ্বাথান্বেধী আত্মীয়স্বজন । মাইকেল বুঝলেন এ-গৃছে 
তার আগ স্থান ,নই । গেলেন আবাল্য-সুহ্ৃৎ গৌরদাজের বাড়িতে । গৌর্ছাস 
বয় দিয়ে অনুভব করলেন ম্াইকেলের এখনকার অবস্থা; হিন্দুমীজে তার 
জন্ত স্থান নেই, গৃহে স্বাঁন মেই আর সব চেয়ে বড়ে। কথা --জীবিকারও কোনো 
স্থান নেই। বন্ধুকে ফিরিয়ে নিষ্বে এসেছেন, এখন কলকাতায় তাঁকে 
স্প্রতিঠিত করে তোলার দায়িত্ব সম্বন্ধে গৌরদান বসাক বিশেষভাবে সচেতন 
হলেন। নিরাশ্রয় মীইকেলের এখন দন্নকার একটি আশ্রয়, একটি চাকরি। 
তার চারদিকের পরিবেশ একটু নিশ্চিস্ত করে তুলতে পারলে, গৌরদাস বসাক 
জানতেন, ভন্মাচ্ছাদিত বহি জলে উঠতে দেরী হবে ন1। কলিকাতার শিক্ষিত 
“ও মনরাস্ত লমাজেও মাইকেলকে পরিচিত করে তুলতে হবে। 


মাইকেল ৮৩ 


এইখানে প্রমঙ্গত একটি ঘটনার উল্লেখ করব । মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে 
'মাইকেল একটি চাকরির চেষ্টা করেন। বন্ধুবাদ্ধবের দয়া-দাক্ষিণ্যের ওপর 
ভরমা করে পরাশ্রয়ী জীবন ধাপন করা এই জন্ম-বিভ্রোহীর প্রকৃতিবিরুদ্ধ 
ছিল। মাব্রাজ যাবার আগে তিনি একবার চাকরির চেষ্টা করেছিলেন এবং 
তখন রেভারেগু ব্যানাজীর হ্ৃপারিশ নিয়ে তিনি ছোটলাটের চীফ সেক্রেটারির 
সঙ্গে দেখা করেছিলেন । কিন্তু তখন বিশেষ কোনো সুবিধা হয় নি। মাঞঙ্জাজ 
থেকে ফিরে আসার কিছুদিন পরে তিনি কোনে হ্ত্রে জানতে পারলেন হে 
হুগলী নর্মাল স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ খালি হয়েছে । মাইকেল উক্ত পদের 
জন্য প্রার্থী হয়ে দরখাস্ত করলেন । নির্বাচিত প্রার্থীদের মধ্যে একটি প্রতি- 
যোগিতামূলক পরীক্ষা হয়েছিল। পরীক্ষা দিতে এসে মাইকেল দেখলেন তার 
সহপাঠী ভূদেবও উক্ত পদের জন্য একজন প্রীর্থা। এই চাকরিটিও তাঁর তখন 
হয় নি। 


মাইকেলকে খুশি করবার জন্টে একদিন গৌরদাস তার বাড়িতে একটা 
গ্রীতিভোজ দিলেন । 

"সেই ভোজে মধুস্থদনের শুভ!নুধ্যায়ী বিশিষ্ট বন্ধু দিগন্ধর মিত্র ও পুলিশ 
ম্যাজিই্রেট কিশোরাঠাদ মিত্র যোগদান করিয়া! তাহার প্রীতিবর্ধন করিলেন। 
অতঃপর মধুস্থদনকে কলিকাতায় স্থায়িরূপে প্রতিষিত করিবার জন্য এইসকল 
রুষ্ভী বন্ধুবান্ধব, তাহাকে 1₹শোরীঠাদের অধীনে; কলিকাতা পুলিশ আদা- 
লতের হেড ক্লাকের পদ গ্রহণ করিতে সনির্ব্ অন্নরোধ করিলেন । অমধুন্থদন 
সে অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না।” 

এই কিশোরীঠাদ মিত্র ছিলেন প্যারিঠাদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা । ইনি হিন্দু 
কলেজের প্রথম যুগের ছাত্র । বাঙপির মধ্যে ইনিই রামমোহনের প্রথ্ন 
জীখনীকার। রামমোহনের মৃতুর নয় বৎসর পরেই ইনি “ক্যালকাটা গিভিস্ 
পত্রিকায় রামমোহন বাঁয়ের জীবনী লেখেন 3 এই ব্যাপারে পারি আলেক্- 
জান্দার ডাঁফ তাকে সহায়তা করেন। বামমোহনের এই জীবনচরিতই সোর্দিন 
কিশোরাটাদের পৌভাগ্যের সোপানন্বরূপ হয়েছিল। লরকারী মহলে তিনি 
এই বই লিখে প্রচুর খ্যাতি অর্জন কবেছিলেন। কিখোরীাদের লঙ্গে মধুসথধনের 


৮৪ মাইকেল 


বিশেষ পরিচয় ছিল। রামধন ঘোষ ছিলেন কিশোরীটা্দের স্ত্রীর জ্যাঠামশাই 
এবং খির্দিরপুবে দত্তবাঁড়ির কাঁছেই ছিল ঘোষেদের বাঁড়ি। রামধন তখন 
কলিকাতার কালেক্টার। এই শ্ুহেই মাইকেল কিশোরীার্দের স্ত্রীর বিশেষ 
পরিচিত ছিলেন। বয়োজোষ্ঠ হলেও কিশোরীাদ মাইকেলকে তাঁর বন্ধুর 
স্থান দিয়েছিলেন । তাই তার অধীনে কাজ করতে মাইকেল আপত্তি করলেন 
ন।। চাকরি হ'ল। এখন আশ্রয়। কিশোরীষ্টাদ তখন থাকতেন তার 
দমদমের বাগান বাড়িতে । আপাতত মাইকেল সেইখানে অবস্থান করতে 
লাগলেন। এইথানে তখন শহরের অনেক বিদ্বদ্দ সমাগম হত-_মাইকেলের 
বন্ধুরাই বেশি আসতেন । মাঁঝে মাঝে সাহিত্যের আদর মত এইখানে । 

এই সমগ্কের একদিনের একটি ঘটনা । সেপিন প্যারীর্ঠাদ মিত্র উপস্থিত 
ছিলেন । বয়সে তিনি মাইকেলের চেয়ে দশ বছরের বড়ো । তিনি তখন 
শ্ীসিক পত্র সম্পাদনা করছেন এবং সেই কাগজেই তখন ধারাবাহিকভাবে 
প্রকাশিত হচ্ছিল তার “আলালের ঘরের দুলাল'। তখনে পর্যস্ত বাংল গদ্য 
সংস্কৃত ঘেষা ছিল। প্যারীষ্টাদ এই রীতির পরিবর্তন কণ্দে সর্বজনবোঁধ্য কথ্য 
ভাষায় “আলাল? লিখেছেন । এই তভাঁষ। নিয়েই সেদিন মাইকেল তর্ক তুললেন। 
বললেন £ “আপনি এ আবার কি লিখিতে বলিয়াছেন? লোকে ঘরে আট- 
পৌরে যাহ। হয় পরিয়। আত্মীক্ব-স্বজন সকাশে বিচরণ করিতে পাঁরে, কিন্ত 
বাহিধে যাইতে হইলে সে বেশে যাঁওয়। চলে না। পোষাকি পরিচ্ছদের 
প্রয়োজনীয়তাই এইখানে । আপনি দেখিতেছি, পোঁষাকির পাঠ তুলির! দিয়া, 
ঘরে-বাহিরে সভা-সমাজে সর্বত্রই এই আটপৌরে চালাইতে চাহেন। ইহাঁও 
কি কখন সম্ভব?” 

_-তুমি বাংল! ভীষার কি বুঝিবে? এ তোমার অনধিকাঁর-চর্চ1_বললেন 
প্যারীঠাদ। 

কিন্ত আপনি কি মনে করেন, এই আলালী ভাঁষা চলিবে? 

-- বিলক্ষণ। আমার প্রবতিত এই পচন] পন্ধতিই বাংলা-ভাষায় চিরস্থায়ী 
হইবে। 
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মাইকেল ৮৫ 


সকলেই হেসে উঠলেন তার এই কথায়। 1দগস্থর ত্র মদের গেলাসে চুমুক 
' দিয়ে বললেন_ মধু, তুমি বাংলা লিখবে ! আর সেই বাংলা চিরস্থায়ী হবে! 
লে তো আর একালে নয়। 
বাংলা সাহিত্যের আলোচনায় মাইকেলের এই প্রথম যোগদান 
এই দিনের এই সাহিত্যাপ্রনঙ্গ তাঁর স্থৃপ্ধ প্রতিভাকে জাগিয়ে তুলতে 
সহায়ত করল। 
সেইদ্দিন থেকে মাইকেল একলব্যের মতো সকলের অজ্ঞাতসারে বাংলা 
ভাষার অনুশীলনে গভীরভাবে নিযুক্ত হলেন। 


৬ নম্বর লোঁয়ার চিৎপুর রোড । দৌতল! একখান] বাঁড়ি। 
হেড ক্লার্ক থেকে দৌঁভাষীর পদে প্রমৌশন পেয়ে মাইকেল লালবাজারের 
কাছে এই বাঁড়ি ভাড়া করে এখন বাধ করছেন । মাইনে মাসে একশো কুড়ি 
টাকা। কাছেই পুলিশ আদালত । দিনে আদালতে চাকরি করেন, সন্ধ্যায়ও 
রাত্বিতে আইন অধ্যয়ন, সংস্কৃত পড়া! আর সাহিত্যচর্চা। রামকুমার বিদ্যারত্ব 
নামে জনৈক পণ্তিতের কাছে মাইকেল এই মযয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে 
সংস্কৃত পড়তেন-__বিশেষ করে সংস্কতের উৎরুষ্ট সাহিত্যগুলি। পণ্ডিতকে 
তিনি মাসে পঁচিশ টাক] করে মাইনে দিতেন । মাইকেলের এক জীবনচরিত- 
কার লিখেছেন £ 
“এই বাটীতেই তিনি মেঘনাদবধ কাব্য, তিলোত্বম৷ সম্ভব কাব্য, ব্রজাঙ্গন। 
কাব্য, শঞ্ষ্ঠ। নাটক, পদ্মাবতী নাটক, কৃষ্ণকুমারী নাটক, একেই কি বলে 
সভ্যতা, বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রে” প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন । রত্বাবলী 
ও শমিষ্ঠা নাটকঘয়ের ইংরেজি অন্থবাদও এই বাঁটাতে অবস্থানকালেই 
সমাধ1 করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভাষায় রচিত তাহার ধাবতীয় গ্রস্থই 
পুলিশ আঁদীলতে দ্বিভাঁষিকের কার্ষে নিযুক্ত থাকিবার সময়ে রচিত হয় 
ন্যনাধিক তিন বৎসরের মধ্যে অদ্ভুত প্রভিভাশালী মধুক্দন এই পবিত্র 
কীতি-মন্দিরে তাহার জীবনের অপূর্ব সাহিত্য-ব্রতের প্রতিষ্ঠা করেন ।” 
এইবার মাইকেলের জীবনের সেই অলৌকিক দারম্বত সাধনার কথা। 
পুলিশ-কোর্টের টাঁকরির মাইনেতে খরচের সঙ্কুলান হওয়া কঠিন ছিল, 


৮৬ মাইকেল 


বিশেষ করে মাইকেলের মতে! অমিতবায়ী লোকের পক্ষে। আয়ের পস্থার 

কথা তিনি চিন্তা করলেন। মাদ্রাজে থাকবার সময়ে তিনি সাংবাদিকত। বৃত্তি ' 

অবলগন করেছিলেন এবং তাতে তিনি সুখ্যাতিও অর্জন করেছিলেন । ইংরেজি 

ভাষার ওপর দখল তাঁর অপাঁধারণ। কলিকাতায় তখন বহু ইংরেজি সাময়িক 

পত্রের আবির্ভাব ঘটেছে । মাইকেলের জীবনচরিতকাঁর ষোগীন্দ্রনাথ এহ 

প্রলঙ্গে লিখেছেন : 
“সংবাদপত্রে লিখিয়াও কিছু কিছু আয় হঁতি। কিন্তু সংবাদপত্রে লেখা 
মধুহুদনের ন্তাঁ্ ব্যক্তির পক্ষে নিরাপদ ছিল না1। একবার 08/%8, নামক 
একখানি পত্রিকায় কলিকাতার কতকগুলি ব্যক্তির বিরুদ্ধে লেখাতে 
তাহাকে বিলক্ষণ বিপদ্গ্রন্ত হইতে হইয়াছিল । পত্রিকার সম্পাদক মধু- 
স্দ্নের নাম প্রকাশ না করিয়। অন্তর্ধান করাতে, মধুহুদন সে যাত্রা 
নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলেন ।” 

* এই সময়ে মাইকেল জ্ঞাতিদের হাত থেকে পৈতৃক সম্পত্তি উদ্ধারের চেষ্টাও 
করেছিলেন । এ বিষয়ে তাঁকে সাহাধ্য করেছিলেন দিগঙ্ধর মিত্র । এইভাবে 
কলিকাত1] শহরের একপ্রাস্তে নিতান্ত অজ্ঞাত ও অপরিচিতভাবে মাইকেল 
দিনাতিপাত করতে লাগলেন। তখন বাংল। সাহিত্য এবং বাংলার নমাঁজ- 
জীবনে বিদ্যাসাগরের যুগ । তিনিই তখন বাংলার সর্বপ্রধান পুরুষ । প্রচণ্ড 
বাক্তিত্ব-সম্পন্ন এই তেজম্বী পুরুষের চরিত্রপ্রভায় তখন বাংলার সমাজজীবন 
উদ্ভতামিত। এই বিদ্যাপাগবের নাম মাইকেল শুনলেন । এক হিসাবে তিনিও 
মাইকেলের সহপাঠী । “এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের সন্তান, ধাহার পিতার দশ-বার 
টাকার অধিক আয় ছিল না, যিনি বালাকালে অধিকাংশ সময় অর্ধাশনে 
থাকিতেন*-_-মাইকেল এসে গেখলেন সেই মাচুষ নিজের তেজে গোটা বাংল! 
দেশকে যেন কীপিয়ে তুলেছেন । মাইকেল বিস্মিত, স্তম্ভিত হলেন। চিৎপুরের 
বাড়িতে বসেই তিনি বন্ধুদের মুখে, খবরের কাগজে জানতে পারলেন ঘষে এই 
একটি মানুষ স্বল্পলকারের মধ্যেই শিক্ষা, সহিত্য ও সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে কি 
তুমুল আলোড়ন এনে দিয়েছেন । সকলের মুখে তখন বিদ্যালাগরের নাম । 
মাইকেলের মন যেন একটা দুমিবার আকর্ষণ বোধ করল সেই ব্রাক্ষণের 
প্রতি । 


মাইকেল ৮৭ 


বাংলার নবজাগরণ যখন বিদ্যাসাগরকে কেন্দ্র করে এক নৃতন আবর্তে 
কড়ি করেছে, তখন এই সময় কলিকাঁতাঁর নাট্যশালার ইতিহাসে বেলগাছিয়! 
থিয়েটার এক নবজীবনের স্থচনা করে দিয়েছিল । “তখনকার দিনের গণ্যমান্ত 
ও শিক্ষিত লোকদের মতে এরূপ সুন্দর নাট্যশালার প্রতিষ্ঠায় পাইকপাঁড়ার 
রাজা প্রতাপচন্ত্র দিংহ ও তাহার ভাত] ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন 
এবং এই ব্যাপারে ষেই যুগের ইংরাজি শিক্ষিত বু নবীন বাঙালি তাহাদের 
মহিত সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই নাট্যশালায় প্রথম অভিনয়ের পর কলিকাতার 
অভিজাত মহলে অভাবিত রকমের সাড়া পড়িয়া ধাঁয়।” 


বেলগাছিয়! খিয়েটারের প্রথম অভিনীত নাটক 'রতবলী”। লেখক-- 
কুলীন-কুল-সর্বন্থ' নাটকের খ্যাতনামা এবং তখনকার দ্বিনের একমাত্র প্রসিদ্ধ 
নাট্যকার রামনাঁরায়ণ তর্করতু। শ্রীহর্ষের সংস্কৃত 'রত্বাবলী” অবলম্বন করেই 
রামনারায়ণ এই নাটকখানি রচনা করেছিলেম। নাটকের জন্য গান লিখে- 
দিয়েছিলেন গুধ-কবির শিষ্ এবং তখনকার দ্দিনের একজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীত- 
রচয়িতা গুরুদয়াল চৌধুরী । বেলগাছিয়৷ নাট্যশীলীর উদ্যোক্তাদের মধ্যে 
অন্যতম ছিলেন গৌরদাস বসাক । এই নাট্যশালার উদ্বোধন ও 'রত্বাবলী” 
নাটকের প্রথম অভিনয়ের তারিথ ৩১শে জুলাই, ১৮৫৮। এ ঘটনা মাইকেল 
মাদ্রাজ থেকে ফিরবার ছু বছর পাঁচ ষাঁস পরের কথা। এই 'রত্বাবলী” নাটকের 
অভিনয়কে উপলক্ষ করেই সেদিন বাংল! সাহিত্যে মাইকেলের আবির্ভাব 
ঘ্ঘটেছিল। অভিনয় দর্শনের জন্যে রাজারা শহরের বিদ্বদ্সমাজের প্রধানদের 
এবং অনেক উচ্চপদস্থ ইংর্েজকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন । ইংরেজ দর্শকদের জন্য 
প্রয়োজন হল নার্টকের ইংরেজি অনুবাদের | কে অন্গবাদ করবে? গৌরদাস 
বললেন, এই নাটকের যথার্থ ইংরেজি অন্গবা্দ করতে পারেন এমন এক জনই 
আছেন। 

সকলেই তখন জানতে চাইলেন, কে তিনি? গৌরদাস মাইকেলের নাম 
করলেন। “মধুস্থদূনের ইংরেজি ভাষায় প্রগাঢ় ব্যুৎ্পত্তির বিষয় অবগত হইয়া! 
পাইকপাড়ার রাজ প্রতাপচন্দ্র সিংহ বাহাছুর ও রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ বাহাছুর 


৮৮ মাইকেল 


গৌরদান বসাক প্রমূখ বন্ধুগণের প্রস্তাবে তাহার উপর রত্বাবলী নাটকের 
ইংরেজি অন্ধবাদের ভার অর্পন করেন। অতি অল্পদিনেই মধুন্দন অপিত 
কাধ সসম্পর করেন। অনুবাদ এতদুর মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল ষে, তাহা পাঠ 
করিয়া সকলেই চমত্কৃত হইয়াছিলেন ।” 

গৌরদাপ এই কাঁজ করে তার বন্ধুর দুটি উপকার করেছিলেন । প্রথম, 
মাইকেলকে এই উপলক্ষে শহরের শিক্ষিত ও অন্ত্রাস্ত সমাজে সুপরিচিত করে 
তোলা দ্বিতীয়--কিছু 'আধিক পাহাষ্যের ব্যবস্থা করা! । বল! বাহুল্য, তার ছুটি 
উদ্দেশ্যই দিদ্ধ হয়েছিল। রত্বাবলীর ইংরেজি অনুবাদের পারিশ্রমিক বাবদ 
মাইকেল পাঁচশো টাক] পেয়েছিলেন । শুধু তাঁই নয়, রাঁজীর! নিজেদের খরচে 
সেই ইংরেজি অন্থবাঁদ ছাপিয়ে প্রকাশ করেছিলেন। কলিকাতা শহরে ধনী- 
সমাজে তখন বিদ্যানরাগী ও সাহিত্যান্গুরাগী হিসাবে তিনজন প্রসিদ্ধ ছিলেন, 
পাইকপাড়ার সিংহ-ভ্রাতৃদ্বয় আর মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর। ঘতীন্দ্র- 
মোহনও হিন্দু কলেজের ছাত্র । মাইকেনের সাহিত্যজীবমের ইতিহাসে এই 
তিনজনের নাম--বিশেষ করে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের নাম স্মরণীয়। এঁদের 
লাহাযা, উত্দাহ ও অন্থরাগ পেয়েছিলেন বলেই মাইকেল অল্পদিনের মধ্যেই 
অমন প্রতিষ্ঠা লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন । বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসেও 
গ্রতাপচন্দ্র ঈশ্বরচন্দ্র ও ষতীন্ত্রমোহন ঠাকুরের পরোক্ষ দান কম নয়। এদের 
পৃষ্ঠপোষকতা ও অর্থান্কূলো তখনকার বাংলা সাহিত্য ও সমাজ যথেষ্ট উপরূত 
হয়েছিল৷ 

বলেছি, 'রত্বাবলী' নাটকের অভিনয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে উল্লেখ 
ঘোগা। মাইকেলের জীবনেও । 'রত্বাবলী'র অপুর অভিনয়ই মাইকেলকে 
বাংল সাহিত্যের দিকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করল। নাটক লেখার সংকল্প 
জাগল তার মনে। প্রথম অভিনয় রজনীতে শহরের প্রধান রাজপুরুষ এবং 
সমাজের শবস্থানীয় অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। এইখানেই বিদ্কাপাগরের সঙ্গে 
মাইকেলের প্রথম পরিচয় এবং এই পরিচয়ই পরবর্তাঁকাঁলে মাইকেলের ভাগ্য- 
বিড়দ্বিত জীবনে বিধাতার আশীবাদত্বরূপ হয়েছিল। অভিনয়ের প্রশংসার সঙ্গে 
সঙ্গে রত্বাবলী ইংরেজি অনুবাদকের নামও চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল; ইংরেজরা 
পর্বস্ত এর খুব প্রশংসা করলেন। মূলের চেয়ে অস্থবাদেরই প্রশংনা হ'ল 


মাইকেল ৮৯ 


বেশি । “রকর। সম্পাদক এই অন্গবাদের প্রশংসা করে লিখলেন £ “এন্প 
' বিশুদ্ধ ইংরেজি রচনা! আমর! কখনও দেখি নাই। বাঁডালির লেখনী হইতে 
এরূপ লেখা কখন যে হয়, আমর] জানিতাঁম না। কেবল বাঙালি নহে, 
কলিকাঁতার মধ্যে অনেক ইংরাজও, এরূপ লিখিতে পারিয়াঁছি বলিয়। আপনা- 
আপনি শ্লাঘ। গ্রকাশ করিলে, অহস্কৃত বলিয়। দূষিত হইবেন না।” 

কথিত আছে, রত্বীবলী নাটকের যখন মৃহড়। হয়, তখন গৌরদাসের 
সঙ্গে মাইকেল মাঝে মাঝে সেই মহড়ায় উপস্থিত থাকতেন । চিরদিন 
স্পষ্টবন্ত৷ মাইকেল একদিন কথায় কথায় গৌরকে বলেছিলেন-_-এ আবার 
নাটক নাকি? বাজার মিছাঁমিছি এর পেছনে এত টাক? কেন খরচ করছেন 
বুঝতে পারছি না। বন্ধুর মুখে এই মন্তব্য শুনে গৌরদাস তাকে বললেন, 
ভালে। নাটক বাংলায় থাকলে আঁমর। রত্বাবলীর অভিনয় করতান্ন না। 

_-ভাঁলে। নাটক? আচ্ছা, আমি লিখব। 

নবঙজাগরণ বাঙালির মনকে তখন নান] ভাবে উদ্দীপ্ত করে তুলেছে। 
জাতিচেতনা সমগ্রজাতির মর্মে অলক্ষে) সঞ্চারিত হয়ে চলেছে। বেলগাছিয়া 
নাট্যশালায় অভিনয় দেখতে এলে মইকেলের মধো যে প্রতিক্রিয়া! দেখা দিয়ে- 
ছিল তাঁরই ভেতর আমর] লক্ষ্য করি সেই অব্যক্ত চেতনার সচেতন পরিণাঙগ। 
শিক্ষিত নাগরিক সমাজে যৌথ চিত্ব-বিনোদনের আকাক্ষার ভেতর দিয়ে 
এই চেতনাই দেদিন ফুঠে উঠতে চেয়েছিল নাট্যশালার মাধ্যমে । রামমোহন, 
ডিরোজিও এবং বিদ্যাসাগরের বৈপ্রর্থিক চেতনার সমবেত পরিণাম সেদিন 
নাটক ও কাব্যের মাধ্যমে আর একজনের প্রতিভাকে আশ্রয় করে অভিব্যক্ত 
হয়ে উঠতে চাইল। ভাব-রূপয় নবজীবনের আকৃতিকে ব্ূপায়িত করে 
তোলার জন্য একটি যুগন্ধর প্রতিভার সেদিন প্রয়োজন ছিল। 

সেই প্রতিভ। রেনের্সী-বিদ্ধ কবি মাইকেল। 


কয়েকদিন পরে গৌরদাসের হাতে এলে! মাইকেলের নাটকের পাওুলিপির 
কিছু অংশ। তব প্রথম বাংলা রচন1। নাটকের নাম শমিষ্ঠাঁ। গৌরদাস 
বিশ্মিত। পাঙুলিপির দু'একটা পৃষ্ঠা উল্টিয়ে দেখলেন তিনি । বিস্ময়ের ষেন 
সীমা রইল ন1। ছুটলেন পাইকপাড়ায়। প্রভাপচন্দ্র, ঈশ্বরচন্দ্র, বতীন্্রমোহন 


ও মাইকেল 


প্রভ়ৃতিকে দিলেন এই হ্থসঙ্ধাচার--মধু বাংলায় নাটক লিখেছে। তাদেরও 
কৌতুহল, হ'ল । "ইংরেজিনবীদ, মাপ্রাজী সাহেব মধুন্থদন, বাংলা ভাষায় 
গ্রন্থ রচন! করিয়াছেন, ইহা! যেন মকলের পক্ষে বিশেষ বিস্ময়ের বিষয় হইল, 
এবং পাঁুলিপি পাঠ করিয়া সকলেই চমতরুত হইলেন । তাহাদ্িগের উৎসাহে 
মধুসছদন কয়েক সপ্তাহের মধ্যে শমিষ্ঠার অবশিষ্টাংশ সম্পূর্ণ করিলেন ।” 
মাইকেলের জীবনই একখানি নাটক । পাচ অঙ্কের পরিপূর্ণ একখানি গ্রীক 
ট্্যাজেডি। ধনীর একমাত্র পুত্র । গ্রতিভাবান। অথচ ভাগ্যদোষে তাঁকে 
ধারিক্রের ছঃলহ তাপে দগ্ধ হতে হয়েছে । নানারূপ ভাগ্যবিপর্যয়ে তীর সমগ্র 
জীবন বিধ্বস্ত, তার মৃত্যুও আবার তেমনি বিয়োগাস্ত নাটকের একটি মর্ন্তদ 
দৃশ্ত। কিন্তু আমরা জার্নি সেই সঙ্গে নবজাগ্রত বাঙালির মাঁনস-চেতনা তার 
গ্রাতাহিক জীবনের কষ্টিপাথরে উৎকীর্ণ করে চলেছে নৃতন সামাঁজিক-পারি- 
বারিক জীবন-মুল্যবৌধ। আবেগ ও অনুভূতির অঞ্জন-মাথা দৃষ্টি নিয়ে শিক্ষিত 
বাঙালি চাইল নূতন জীবনবোধকে রূপায়িত করতে। রানারায়ণ প্রমুখ 
নাট্যকারদের' দিয়ে এ কাঁজ হবার ছিল না, এর জন্ত প্রয়োজন ছিল একটি 
যুগন্ধর গ্রতিভার। বাংলা সাঁহিতোর সকল বিভাগেই তখন চলেছে যৌবন- 
সমাগমের গ্রস্ভতি। ঠিক এমনি সময়ে অখণ্ড জীবনবোঁধের উদ্বোধনের বার্তা 
নিয়ে বাংল! সাহিত্যে আবিভূত হলেন সথলগ্রজন্ম! মাইকেল মধুস্দন দ'তু। 
সার প্রখর প্রাণধর্ম রেনে্সাসকে করে তুলল দেদীপ্যমান।) বাঁজি ফেলে তিনি : 
নাটক বচন] করেন নি; বাংল! সাহিত্যে অসভবকে সম্ভব করার ছূর্মদ সাধনাই 
. থাইকেলের সারা জীবনের সাধন!। ব্যবহারিক জীবনের অতৃপ্তি, অচরিচতার্থতা, 
অশান্তি, এমন কি অসম্মানজনক দারিত্র্য পর্স্ত দেই সাঁধনাকে ব্যর্থ করতে 
পারে নি? মাইকেলের সারহ্বত সাধনার আজন্ম প্রেরণা তার যৌবনোচ্ছুসিত 
আত্মসচেতনত1 এবং সেই চেতনাই সেদিন রেনের্সীলের জারক রসে জারিত 
হয়ে প্রথমে আত্মপ্রকাশ করেছিল শিষটা নাটকে 1) | 
শয়িষ্ঠা মাইকেলের সাহিত্যসাধনার প্রথম ফল। আবার আরিয়েতা- 
সাইকেলের দাম্পত্য জীবনেরও প্রথম ফল শয্রিষ্ঠা। শমিষ্টা নাটক লিখবার 
পরেই ১৮৪৯ ত্রী্াকে আরিয়েতার গর্ভে মাইকেলের- প্রথম সন্তানের জন্ম 
হল। ঝাইকেল মেত্বের নীম রাখলেন শমিষা--আরিয়েতা এলিজা শঙিষ্ঠা ॥ 


মাইকেল ৯১ 


শত্রিষ্ঠ। মাইকেলের বড়ো! আদরের মেয়ে ছিলেন। পিতার হৃদয় আর মায়ের 
রূপ ছুইই ষেন পরিপূর্ণভাবে পেয়েছিলেন । 
(মাইকেলের শমিষ্ঠা নাটক রচনার মূল প্রেরণ। অভিব্যক্ত হয়েছে নাটকের 
প্রস্তাবনা কবিতাটিতে। এই কবিতার শেষে তিনি লিখেছেন £ | 
অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঁট়ে বঙ্গে 
নিরিয়া প্রাণে নাহি সয়। ) 
?(নবজাগরণ তখন দাবী করছে নৃতন নাঁটকের_-যে নাটকে বাঁঙাঁলির 
মানসচেতন। প্রতিফলিত হবে। মাইকেল লিখলেন সেই নাটক । প্রচলিত 
রীতিকে বর্জন করে সম্পূর্ণ নৃতন রীতিতে তিনি রচনা করলেন শঙিষ্ঠা) নৃতন 
ও পুরাতনের সংঘর্ষ দেখা দ্দিল শশ্রিষ্ঠাকে কেন্দ্র করে। রাজা ঈশ্বরচন্দ্র 
পিংহের সভাপগ্তিত ছিলেন বিখ্যাত আলঙ্কারিক প্রেমটাদ তর্কবাগীশ। 
নাটকের দৌষ-গুণ বিচারের জন্য শম্লিষ্ঠার পাওুলিপি তীর কাছে প্রথমে পাঠিয়ে 
দেয়! হ'ল। মাইকেলের এক জীবনচরিতকাঁর এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ 
“রাজাদিগের উপরোধে তিনি শমিষ্ঠার পাওুলিপি দেখিয়! দিতে স্বীকৃত 
হইলেন, কিন্তু কিয়দংশ দেখিয়াই উপেক্ষার সহিত প্রত্যর্পণ করিয়! 
ৰলিলেন, সংস্কৃত রীতি অন্ুলারে ইহ1 নাটকই হয় নাই; কাট-কুট করিলে 
রচনাঁটি সমুদ্বয়ই নষ্ট হইবে, আমার ইহা সংশোধন করিতে ইচ্ছা নাই ।” 
নবীনের তর্কবাগীশের এই তীব্র সমালোচনায় কিন্ত নিরস্ত হলেন না। এই 
দলে ছিলেন রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও যতীন্্রমোহন। তাদের কাছে নাটকথানি খুব 
ভাল লাগল। ঠিক-হল বেলগাছিয়া থিয়েটারে শঞ্িষ্ঠার অভিনয় হবে। 
মহারাজা ঘতীন্দ্রমোহন নিজে নাটকটির জন্য কয়েকটি গান রচন! করলেন । 
বই লেখ! সম্পূর্ণ হ'ল, রাঁজারা মাঁইকেলকে উপযুক্ত পারশ্রমিক তে] দিলেনই, 
এমন কি নিজেদের খরচে শশিষ্ঠা ছাপিয়ে দিলেন । বাজারে বই বেরুল-_ 
সঙ্গে সঙ্গে আরুনিক বাংলা সাহিত্যে মাইকেল মধুস্দন দত্তের মহিমাদ্িত 
বিভভাব ঘোষিত হ'ল । চিত হ'ল বাংল। নাট্যলাহিত্যে দিক-পরিবর্তন। 
মাইকেল প্রবেশ করলেন বাংলার সাহিত্যজগতে। ) 


৬২ মাইকেল 


'শঙিষ্ঠা রচনা! করতে মাইকেলের এক মাসেরও কম সময় লেগেছিল । 
প্রকাশিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই শতিষ্টা বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ নাটক বলে অভিনন্দিত 
হু'ল। মেদিনীপুর থেকে রাঁজনারায়ণ, বালেশ্বর থেকে গৌরদাঁস বসাক সবাই 
নাটকের উচ্ছদিত প্রশংসা করে চিঠি লিখলেন । “বিবিধা্ঘ সংগ্রহে” রাজেন্দ্রলাল 
মির শহিষ্টার সমালোচন1 করে লিখলেন : “আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে ষে, 
যে-সকল বাঙ্গাল! নাটক এ পর্বস্ত প্রকাশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে সাধারণজনগণে 
শমি্ঠাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিবেন সন্দেহ নাই ।” (ক্যোপটি লেডি-র' মাইকেলকে 
বাঙালি বিস্মৃত হ'ল, শিষ্ঠার মাইকেলকে বাঙালি জানাল সমাদর ।) 

১৮৫৮ শ্রীষ্টাবের ৩র] সেপ্টেম্বর । 'কুস্থমদাম-সঙ্জিত, দীপাবলী তেজে 
উজ্জরলিত" বেলগাছিয়ার জুবম্য নাট্যশালায় মহাঁসমারোহে 'শমিষ্ঠটার' অ€ভনয় 
হ'ল শহরের বু শিক্ষিত এবং সন্তাস্ত দশকবৃন্দের সমক্ষে ৷ শমিষ্ঠ। নাটক ও 
অভিনয়ের সমালোচনায় কলিকাতার প্রত্যেকথান। কাগজ উচ্ছ্বসিত হয়ে 
উঠেছিল সেরধদিন। বাংলার সাহিত্যজগতে মাইকেলের প্রবেশ এমনিভাবেই 
অভিনন্দিত হয়েছিল, যর্দিও শমিষ্টার প্রচ্ছদপত্রে মাইকেল রঘুবংশ থেকে এই 
শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছিলেন £ “মন্দঃ কবিধশ:প্রার্থ গমিস্তামমুপহান্যতাং*। 

ইংরেজি তঙ্্রে দীক্ষিত মধুহুদনকে আমরা খাঁটি বাংলা নাটকের জনৰ 
বলতে পারি। তিনিই ইংরেজিনবিস নব্য বাঙালিদের প্রথম নাট্যকার । 
সমসাময়িক ঘাত্রাগানের কদর্ধতা ও নাটকের তুচ্ছত। দেখেই তিনি নাঁটক 
জিখবার প্রেরণা লাভ করেছিলেন । শম্িষ্ঠা নাটকের আখ্যানভাগ মহাভারতের 
আদিপৰ থেকে নেওয়া । খ্যাতির উপাখ্যানই এর বক্তব্য । কিন্তু মাইকেল 
ঘষাতির উপাখ্যান আগাগোঁড়। গ্রহণ করেন নি। অনাবশ্যক বিষয় বর্জন 
করে এবং আবশ্তক বিষয় নাটকোপযোগী করে মাইকেল ঘথার্থ মৌলিকতার 
পরিচয় দিয়েছেন । 'শহিষ্ঠ।' নাটক সম্বন্ধে প্রথম কথ! এই যে আধুনিক 
বাংলার প্রথম মহাকবি ভারতের আর এক মহাঁকবির রচনা থেকে বাংল! 
নাটকের আদর্শ গ্রহণ করেছেন । শুধু আদর্শ নয়, শমিষ্ট।-নাটকের হটনা- 
সংস্থান এবং স্থানে স্থানে সংলাপেও কালিদাসের শকুস্তলা নাটকের প্রতাঁৰ 
জক্ষণীয়। বাংল! সাহিত্যে প্রাক-মাইকেল যুগে ষে সব নাটক রচিত হয়েছে, 
তুলন। করলে শমিষ্ঠাই সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক বলে প্রতিপন্ন হয়। শেষ দৃষ্টি অসি 


মাইকেল ৯৩ 


নিপুণভাষে পরিকল্লিত। নাটকের প্রধান চরিত্র শখ্রিষ্ঠা। মূল মহাভারতে 
শঙ্রিষ্ঠ। ও দেবধাঁনীর চরিত্র যেভাবে পরিকল্পিত হয়েছে, মাইকেল কোথাও 
তা ক্ষণ করেন নি। শমিষ্ঠাতে আরিয়েতার ছায়া প্রতিফলিত বলে মনে হয়। 


মাইকেল-গ্রতিভ৷ উনিশ-শতকীয় রেনের্সীমের একটি উৎকৃষ্ট অভিব্যক্তি । 
তিনিই এই যুগের বাঙালি জীবনধর্মের সার্থক ও শ্রেষ্ঠ বাণীকার। মহাভারতের 
প্রথর-ন্বভাঁব।, ঈর্ধাতুরা, রুক্ষভাষিণী শমিষ্ঠা মাইকেলের হাঁতে অপার সৌন্দর্য- 
ষয়ীতে রূপাস্তরিত হয়েছেন। দাঁশীত্বের গ্লানির ভিতর দিয়ে মাইকেল এই 
সৌন্দর্ঘকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে তিনি নির্যাতিত নারী-ব্যক্তিত্বের 
বিদ্োহী পূজারী । শুধু মৌনদর্ধের নয়, শরিষ্ঠাকে তিনি কল্যাণীত্বের আধার 
করেও তুলেছেন । উনিশ শতকীয় নবজাগরণের মর্মবাণীকে মাইকেল শগ্রিষ্টা- 
চরিত্রের ভেতর দিয়ে অতি সুন্দরভাবে বূপায়িত করেছেন--সেদিনের বাংলায় 
নাগী কেন্দ্রিক পরিবাঁর-জীবনের প্রেমিক বাঙালির ধ্যানের কল্পমূর্তি এই 
শামষ্ঠা। দাসী হয়েও সহিষুতায় ও ধৈর্ধে তপস্থিনী। অন্যদ্দিকে বঞ্চিতা 
নারীর মম্ন্দাহ দেবধানীর ভেতর দিয়ে নাঁট্যকাঁর এমনভাবে রূপায়িত করে 
তুলেছেন যে সে-ও আমাদের অন্ুকম্পাভাজন হয়ে উঠেছে। মাইকেল-প্রতিভা 
নারী-চবিত্র রচনায় আশ্চর্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েচে। শমিষ্ঠাই আধুনিক 
বাংলা সাহিত্যের প্রথম জীবন-চিত্রান্বথিত ও স্থ-অবয়বসমদ্ধ নাটক । 
“হিন্দু পেট্রিয়ট”-এর সম্পাদক গিরিশচন্দ্র ঘোষ লিখলেন £ “শর্ট! বাংলার 
ট্যজগতে নবধুগের স্চক। এই নাটকে মধুস্দ্ন কিছু নৃতনত্বের নংঘোগ 
করিয়াছেন । নাটক রচনাম্ম আঁমর1 মাইকেল মধুনদন দৃত্বকে প্রধান সংস্কারক 
বলিতে পারি।” 


॥দশ। 


বাংলা সাহিত্যে পূর্ণভাবে আত্মনিয়োগ করলেন মাইকেল । 

শয়িষ্ঠা রচন। করেই বাংল! ভাষার অন্তনিছিত শক্তি ও মাধুর্য আবিষ্কার 
করে মাইকেল বিস্মিত হলেন। কালবিলম্ব না! করে তিনি নৃতন নাটকে হাভ 
দিলেন । ঠিক এই সময়েই পাঁইকপাড়ার বাজ ঈশ্বরচন্দ্র মাইকেলের কাছ 
থেকে একখানি ভালো প্রহলন চেয়ে পাঠালেন । তখনে পর্ধবস্ত বাংল! 
সাহিত্যে কমেডি-জাতীয় রচনা] দেখা দেয় নি। রাজার চিঠি পেয়ে মাইকেল 
উৎসাহিত হলেন। এই উত্মাহের অবশ্ঠ একটি নেপথ্য কারণও ছিল। সেটি 
হ'ল পাইকপাড়ার রাজাদের বদান্ততা।। মাদ্রাজ থেকে ফিরে এসে মাইকেল 
বেশ খপগ্রন্ত হয়ে পড়েছিলেন । রত্বাবলীর ইংরেজি অন্গবাদ ও শর্িঠা নাটকের 
পারিশ্রমিক বাবদ তিনি পাইকপাড়ার রাজাদের কাছ থেকে এক হাজার টাকা 
পেয়েছিলেন; অধিকস্ত রাজ! ঈশ্বরচন্দ্র তার ব্যক্তিগত দাক্ষিণ্যের হার! সেই 
সময়ে মাইকেলকে অনেকটা খণমুক্ত করেছিলেন । কৃতজ্ঞ মাইকেল তাই 
রত্বাবলীর ইংরেজি অনবাদ, শামষ্ট| নাটক ও তার ইংরেজি অন্গবাদ প্রতাঁপচচ্ছু 
ও ঈশ্বরচন্দ্রকে উৎসর্গ করেছিলেন । 

রাজার কাছ থেকে অন্থবরোধ এল প্রহসন চাই। 

এই অনুরোধের ফল_-একেই কি বলে সত্যতা” এবং 'বুড়ো৷ শালিকের 
ছাড়ে নৌ । 

( নব্য-শিক্ষিত যুবক সপ্প্রদায়ের অধঃপতন এবং প্রাচীন হিন্ছু লমাজের 
অস্তঃদারশগ্ততা। ভণ্ডামি ও কপটাচার--এই হ'ল মাইকেলের প্রহসন ছখানির 
অবলঘন। নবজাগরণ এখানে তার ভেতর দিয়ে যেন মূর্ত হয়ে উঠছে। একটি 
প্রহমন নগরকেন্দ্রিক, অপরটি পল্লীকেন্দ্রিক । নগর ও পল্লীর ছুই কেন্ছে 
কাহিনী মংঘটত হলেও মধুমানদ সমকেন্জেই অবস্থিত । ) 


(বাংলা সাছিত্োর প্রহসন-বিভাগে মাইকেলের এই প্রহসন ছখানি আজও 
আগ্রগণা। তিনিই বাংল ভাষায় প্রথম লর্বোৎকই্ট প্রহদন-লেখক। এই 


মাইকেল ৯৫ 


প্রহসন ছুখানিও ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্বের রচন|। "স্বপ্রাকুল জীবন-সৌন্দর্ষের রোমাব্স- 
“গভীর চিন্রায়ণে ষে কৰি উচ্ছৃমিত, অমিত-বাক্‌, জাতীয় হুর্বলতার বাম্তব 
চিত্রাঙ্কনে ও ব্যঙ্গাতবক আঘাত রচনাঁয় তিনিই কত তীব্র, যথাযথ এবং 
যথোচিত, ভেবে বিশ্বিত হতে হয়।” শরিষ্ঠা় যত আবেগ, প্রহমন ছুটিতে 
তত বিদ্রপ ও জালা । শমরিষ্ঠার প্রকাশে আছে কাব্য ও উচ্ছাম আর গ্রহমন 
ছুটির সংলাপে আছে তীব্রতা ও.ওউচিত্যবোধ। ধে গভীর হাস্তরস বা! হিউমার 
প্রহমন জাতীয় রচনাকে কালোতীর্ণ কবে, মাইকেলের দুই অঙ্কবিশিষ্ট গ্রহসন 
দুখীনিতে তা আছে প্রচুর । জগৎ ও জীবনের প্রতি তীব্র বিদ্রূপ অথচ ত্বপা 
নয়, বিশুদ্ধ কৌতুক অথচ করুণাঁমিশিত মনোভাব, প্রচলিত সামাজিকতাকে 
নীতিহীন বলে নিন্দা কর! নয়, বরঞ্চ একটি ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকে তুলে ধরা, 
মাইকেলের প্রহসনের একট। বিশিষ্ট গুপ। বাঙালির যে চিরস্তন ধর্মপ্রবণতা, 
মাইকেল তাকে অস্বীকার না৷ করেও উৎকৃষ্ট হিউমার হুষ্টি করেছেন, ঘ। সমগ্র 
মধুধাহিতোও আর নেই। 
মাইকেলই বাংলা সাহিত্যের প্রথম প্রহলন-লেখক ) প্রহমনকার হিসাবে 
রামনারায়ণের দাবী অচল। (নাগরিক সভ্যতার আদিরসাত্মক অমাজিত 
রুচির মোড় ফিরিয়ে দিলেন মাঁইকেল। কি ভাষার ব্যবহারে, কি চরিত্র- 
চিত্রণে, কি রুচির মানদণ্ডে-সব দিক থেকেই তার এই প্রহসন ছুটি বাংলা 
সাহিত্যে একটি প্রথম শ্রেণীর প্রতিভার ম্বাক্ষর বহন করছে। “একেই কি 
বলে সভ্যতা'-র বিষয়বস্ত নির্ধারণে মাইকেলের মৌলিকতার দাবী অবিসংবাদিত 
কিন্ত এর নামের নিহিতার্থ গভীর নয়-_উদ্দেশ্টকে নিরাবৃতভাবে এট। প্রকাশ 
করে দিয়েছে। নাট্যকারের মনোভাব এখানে পরিহাসমুখরতায় উচ্দুল না 
হয়ে উঠে গ্ররশ্থবোধক বাক নিঃশেধিত হয়েছে রি 


“একেই কি বলে সভ্যতা'-র নায়ক নবকুমার | উদ্ভ্রান্ত, শিক্ষিত ও মন্তপ 
ইয়ং বেঙ্গলের তিনি প্রতিতৃূ, জ্ঞানতরঙ্গিণী সভার পুরোধ] ও প্রতিষ্ঠাতা, রাত্রে 
মাতাল অবস্থায় বয়স্কা তগিনীকে নিখিকারচিত্তে চুম্বন করেন, প্রলাপ বকেন, 
উন্মতের ন্তায় ব্যবহার করেন? তার মা অস্থির হয়ে উঠলে পিতৃদেব লমন্ত 


৯৬ মাইকেল 


উপলব্ধি করে, “হায় আমার বংশেও এমন কুলাঙ্গার জম্মেছিল !” বলে আক্ষেপ 
করেন। এই প্রহসনের প্রতিটি চরিত্রের _কি পুরুষ, কি নারী-_একট] বিশিষ্ট: 
ভঙ্গিমা ও স্থান অর্থাৎ স্বকীয়তা আছে? তারা গ্রাঁথরসে সমুচ্ছুল, বাস্তবতার 
পাদপ্রদীপে প্রথরভাবে আলোকিত । নবকুমার ইয়ং বেঙ্গলের প্রতিনিধি, 
তৎকালীন সম্নালোচকগণ এর তীক্ষতা ও সজীবত। দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন । এই 
প্রহসনখানির সমালোচনা প্রসঙ্গে বস্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন £ “19 4745 0/21112- 
(40% 15 (196 7656 15 60০18160866.” একেই কি বলে সত্যতা”য় ঈষৎ 
আত্মগ্রতিফলন আছে। 

কিন্তু তুলনা তঝ্মকভাঁবে মাইকেল দ্বিতীয় প্রহসনেই অধিক নৈপুণ্যের পরিচয় 
দিয়েছেন । “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ'--মে যুগের গ্রাটীনপন্থী হিন্ুধর্ম- 
ধ্বজাধারী, লম্পট, চরিজ্রহীন বাক্তিদের উপর তীব্র কশাঘাত। প্রহসনখানির 
গ্রথম নাম ছিল “ভগ্ন শিবমন্দির, পরে মাইকেল এই নাঁম পরিবর্তন করে 
বর্তমান নাম রাখেন । বল! বাহুল্য, বর্তমান নামটি প্রথম নামের চেয়ে গভীর 
বাঞ্মাবহ ; গ্রচলিত প্রবাদ বচনকে গ্রহণ করে মাইকেল একটা সহজ সত্যকে 
হ্বীকৃতি দিয়েছেন । কাহিনী হিসাবেও দ্বিতীয় প্রহসনখাঁনি সার্থক, প্রথম- 
খানিতে কাহিনী নেই বললেই চলে। মাইকেল €76 3112150 [২3], 
মাম দিয়ে এটার একটা ইংরেজি অন্গবাদ আবস্ত করেছিলেন, কিন্তু তা, 
তাঁর বন্ধ রচনার মতেই, মধ্য পথেই অসমাপ্ু রয়ে যায়। 

“বুড়ে। শালিকের ঘারে রৌ+-র প্রতিটি চরিত্রই আপন মহিমীয় আলোকিত, 
সে চিত্র এত স্বাভাবিক ও উজ্জ্বল ঘে লেখকের নামোল্লেথ করে ন1 দিলে, এট! 
যে আদৌ মাইকেলের রচন] সে সন্দেহ কারে! মনে জাগে না। আপন 
বাক্তিত্বের এমন নির্লোপ গ নিরম্তিত্ব মাইকেলের অন্থ কোনো! রচনায় নেই; 
বিশেষত কবি হিসাবেও তিনি বাক্তিত্বাতন্ত্রোর পুরোধা । স্টি থেকে আষ্টার 
এই যে ম্বাতগ্া বা নৈর্বাক্তিকত1 নাটক হিসাবে (কারণ প্রহসন নাটকই ) 
একে উচ্চশ্রেণীতে উন্নীত করেছে । কথা-সাহিত্যে শরৎচন্দ্রেরে উপন্তাম- 
কাহিনীর মধ্যে যে ধরণের আন্তরিকতা ও অভিজ্ঞতার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে, 
মাইকেলের এই নাটকে ঘে সমাজজ-চিত্র অস্কিত হয়েছে এবং কুশীলবের সংলাপে 
ও আচরণে যে স্বাভাবিকতা পথিলক্ষিত হয়, তাও ওরই সম্নগোত্র । 


মাইকেল [৪৭ 


প্রসঙ্গত একটি কথার উল্লেখ প্রয়োজন । মাইকেলের কোনো জীবন- 
চরিতকার বা আধুনিক কোনো সমীলৌচকই এটির উল্লেখ করেন নি। “বুড়ো 
শালিকের ঘাঁড়ে রেণ?' মাঁইকেলের মৌলিক রচনা নয়। এই প্রহসনের 
আখ্যানবস্ত মাইকেল নিয়েছেন মোলিয়্যারের 7471%18 নাটক থেকে । 
ফরামী ভাষায় তারতৃফ. কথাটির অর্থ ভণ্ড । প্রশ্ন হতে পারে ১৮৫৯-৬* ্রীষ্টান্কে 
মাইকেল তো! ফরামী ভাষা জানতেন না। কিন্জু ইংরেজিতে মোলিয়্যারের 
নাটক বনুপূর্বেই অনৃদিত হয়েছিল। মাইকেল নিশ্চয়ই তা পড়ে খাঁকবেন। 
অবশ্ঠ মাইকেল হুবহু অন্রবাদ করেন নি বা অস্চকরণও করেন নি। অন্তের 
ভাব বাংল] ভাষাঁয় চালাবার তাঁর অসীম শক্তি ছিল। তিনি ফরাসী ভাবকে 
অতি সুন্দরভাবে বাঙালি সমাজের উপযোগী করে দেখিয়েছেন। “বুড়ে। 
শালিকের ঘাড়ে রে? আর তারতুফের আখ্যানবস্ত হচ্ছে দুই ভগ্ডের শান্তি। 
তারতুফ, ও ভক্তপ্রসাঁদ ধর্ষের মুখোস পরে অধর্ম করত। মাইকেল স্থ্দক্ষ 
শিল্পীর মতো মোলিয়্যারের উপাখ্যানটি আপনার করেছেন ; এমন কি নাটকীয় 
গুণে মাইকেলের সৃষ্টি মোলিয়্যারকে অতিক্রম করে গিয়েছে । এই প্রহমনটির 
একটিমাত্র ক্রট এর অঙ্লীলত]। 


এইবার প্রহসন ছুখানির ভাষার কথা বলব। যিনি একদিন আলালী 
ভাষাকে জেলেদের ভাঁষা বলে বিদ্রপ করেছিলেন, সেই মাইকেলের কলম 
ছিয়ে বেরুল আশ্চর্য সাবলীল কথ্য বাগ্ভঙ্গী। স্কটিকের মতো সংহত ও 
ত্বচছ আকারে দ্রান বেধে রয়েছে সংলাপের মধ্যে এই প্রহসন হুখানির 
অস্তনিহিত ভাব। 'বুড়ে৷ শালিকের ঘাড়ে রো?” প্রহ্মনে হাঁনিফ গাজীর 
বাড়িতে ঢুকে পুঁটি বলছে £ “থু, থু! পাতি নেড়ে বেটাদের বাড়িতে আসতেও 
গ্। বমি বমি করে। থু» থুঃ কুকড়োর পাখা, প্যাজের খোসা । থু, খু। 
ভা করি কি?” এর অনেক পরে “নীলদুর্পণ, নাটকে দীনবন্ধু আছ্রির মুখ 
দ্বিয়ে অনুরূপ কথা বলিয়েছেন- নিঃসন্দেহে মাইকেল দীনবন্ধুর গুরু । প্রত্যক্ষ 
দর্শনের অভিজ্ঞতা ভিন্ন এমন সংলাপ রচনা! অসভব। আরে! একটি কথা। 


মাইকেলের জীবনীকারদের মতে নারীঘটিত কোনে! ছুর্বলতা! তার ছরিত্রকে 
গু 


৯৮ মাইকেল 


স্পর্শ করে নি--অথচ 'একেই কি বলে সভ্যতা'য় বারবিলামিনীদের যে চিত্র 
আছে, মাইকেল তা জানলেন কি করে? প্গাড়া না, বাড়ী যাই আগে। 
আল্ মূড়ো খের দিয়ে বিষ ঝাঁড়বেো1।”-_-এ-কথাঁর যে বাস্তব রস তা বলে 
বুঝাবার নয়, এবং “বুড়ে। শাঁলিকের ঘাড়ে রেশ-য় একজন অশিক্ষিত পললীবধূ 
ফতেম। যখন বলেত ভাই যার ষেমন নসিব, তুই মোকে জওয়ান খসম 
ছেড়ে একটা বুড়োর কাছে ধাতি বলিস, তা সে বুড়ো মলি আমার কি হবে ? 
তখন আমরা বুঝতে পারি ষে, এই একটি কথায় মাইকেল মন-জানার থে 
যাদুবিষ্ঠার নিদর্শন দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরবর্তী নাট্যকার দ্ীনবন্ধুর গুরু 
হিদাবে তাঁর আসন অটল। 

প্রহ্ন ছুখানিতে মাইকেল গগ্য-সংলাপের একটি আদর্শ রূপ গড়ে 
তুলেছেন। সংলাপের চতিত্রোচিত ভঙ্গি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। চরিতরোচিত 
বাগ্ভঙ্গির আরো! কৌতুককর, আরে। বিচিত্রতর প্রয়োগ আছে 'বুড়ে! 
শাপিকের ঘাড়ে রে" প্রহমনখানিতে। মাইকেলের সরল, শ্বচ্ছ বাগ ভঙ্গি, 
চরিত্রোচিত নংলাঁপ এবং বাস্তব পরিবেশ-সচেতনতা৷ যে-কোনো কালের 
নাট্যাদর্শ হবার উপযোগী । 

মাইকেলের প্রহমন ছুটিতে গণ্যতাঁষা নিখু'ত কথ্াভাষাঁর উপর প্রতিঠিত 
হয়েছে। ১৮৬৮তেও দীনবন্ধু সেই ভাষাকে অতিক্রম করতে পারেন নি। 
আদর্শ কথা ভাষার প্রকৃত রূপ মাইকেলই প্রথম দেখালেন। তার রুতিত্ব 
সম্থদ্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট থে, আজ প্রায় এক শতাব্ী পরেও আমরা সভা- 
সমিতিতে, বক্তৃতায় এর চেয়ে বেশী পরিণত কথ্য ভাষাম্ম কোনো বিষয় 
আলোচনা করতে পারি না, লেখা তো দূরের কথা! । হৃতরাং মাইকেলের হত 
কথ্য ভাষা আদর্শ বলে গণ্য হতে বাধা নেই। রবীন্দ্রনাথের আগে গ্-সাহিত্যে 
মাইকেলের দক্ষতা আর কেউ প্রয়োগ করতে পারেন মি। 

প্রহণনে মাইকেল অপ্রতিরথ। এখানে ন্মরণীয় এই যে. মাইকেল এর পূর্বে 
বাংলা জানতেন না প্রীয় বলতেনও ন1) বাংল! ভাষার শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে 
আত্মপ্রকাশের অভিলাষ তার ছিল নাছিল ইংরেজি ভাঁধায় মহাকরি 
হবার অদম্য আঁশা। হানিফ থেকে আরভভ করে বাঁচস্পতি, নবকুমার ও 
গ্রাম্য চৌকিদার পর্যন্ত থেতাষায় কথা বলে, মাইকেল তা অবিকল নকল 


মাইকেল ৯৯ 


করেছেন। সেদিন এই প্রহসন ছুখানি অনস্তব জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। 
বহুদিন এদের অভিনয় বাংল] দেশে প্রচলিত ছিল। সম়াজকেও অনেকখানি 
প্রভাবিত করেছিল এবং মম্ভবত এই কারণেই বেলগাঁছিয়! থিয়েটারে এদের 
অভিনয় বেশি দিন চলে নি- রাজারাই বন্ধ করে দিয়েছিলেন । 

ভারতচন্ত্র ছিলেন মাইকেলের প্রিয় কবি। শৈশবে জাহবী দেবীর মুখে 
অনদামঙ্গল শোন] অবধি মাইকেল এর রসে মুগ্ধ হয়েছিলেন। পরিণত বয়সে 
তিনি অত্যন্ত যত্বের সঙ্গে কাব্যখানি পাঠ করেছিলেন। “বুড়ো! শালিকের 
ঘাড়ে রে'-তে ভক্তপ্রমাদ ভারতচন্দ্র থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি দিয়েছে এবং 
ভারতচন্দ্রের সাহাধ্যে »ট্যকার কৌশলে আদিরসাঁত্মক ভাবকে বেশ দ্রুত- 
তালে এগিয়ে দিয়েছেন। মোট কথা, মাইকেলের চিত্প্রকর্ষের উধ্বায়ন বা 
সমুন্নতি কালান্ুক্রমিক হিলাবে নর্বপ্রথম পূর্ণীয়তভাঁবে গ্রহনে প্রকাশিত 
হয়েছে। 


পান্নাবতী" মাইকেলের দ্বিতীয় নাটক। 

প্রহসন ছুইখানি শেষ করবার অব্যবহিত পরেই তিনি এই নাটকে হাত 
দেন। স্কৃতরাং এরও রচনাকাল ১৮৬০। নাটকখানি নৃত্যগীতবছল। সেই 
হিসাঁবে পদ্মাবতী” বাংল! সাহিতোর প্রথম অপের]। দুরদর্শা মাইকেল বুঝতে 
পেরেছিলেন যে, অদূর ভবিষ্যতে বাংলার নাট্যশালাঁর উন্নতি অবশ্ঠভাঁবী এবং 
রজমঞ্চে নাটকের মাধ্যমে নাঁচগানের গ্রচলন হবেই। 'পদ্মাবতী”-তে তিনি 
তারই সুচনা করে যাঁন। বাংল] থিয়েটারের গিরিশ-যুগেই মাইকেলের এই 
প্রত্যাশা সার্থক হয়েছিল। মাইকেল বাংল! লিখতে শুরু করলেন--এটাই 
ষেদিন বাংলার নবজাঁগরণের ইতিহাসে ছিল একটা বড়ে। ঘটন।। সের্দিন 
তীঁকে উৎসাহ দিতে ধারা এগিয়ে এসেছিলেন তাদের মধ্যে মহারাজ! যতীন্্র- 
মোহন ঠাকুর, বিদ্যাসাগর, রাজনারায়ণ, রাজেন্লাল এবং পাইকপাড়ার 
রাঁজাদের নাঁমই বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । এব] সবাই মাইকেলের মধ্যে 
একটা বিরাট প্রতিভা! দেখতে পেয়েছিলেন এবং সেইজন্যই এর! তাঁকে কাব্য, 
নাটক ইত্যাদি রচনায় উত্পাঁহ দিতেন। উৎসাহ প্রতিভাম্ফুরণের পক্ষে 
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একট] বড়ো জিনিস । সব চেয়ে বেশি উৎসাহ দিতেন যতীন্মমোছন | এই 
প্রসঙ্গে মাইকেলের এক জীবনচরিতকাঁর লিখেছেন : “ঘতীন্্রমোহন মধু্দনের 
প্রতোক নাটক ও প্রহসনের প্রথম দুই-এক অঙ্ক পাঙুলিপি-অবস্থায় আগ্রহের 
সহিত পাঠ করিয়] শ্বয়ং তাহ পাইকপাঁড়ার রাজজভ্রাতৃঘ্বয়ের নিকট লইয়] গিয়] 
সমাগত বদ্ুবর্গের নিকট পাঠ করিতেন এবং গ্রন্থ সম্বত্ধে তাহাদের মন্তব্য 
লিপিবদ্ধ করিয়া মধুহ্দনের নিকট পাঁঠাইতেন | মধুহ্দ্রন ফতীন্্রমোহনের, 
সৎপরামর্শ ও মন্তব্যে প্রভূত পরিমাঁণে উপকৃত হইতেন।” 

এই উপলক্ষেই মাইকেল মাঝে মাঝে মহারজার “মবক তকুণ্ডে* ঘেতেন 
এবং সেই মনোরম উদ্যান-বাটিকায় মাইকেলের সাহিত্যজীবনের অনেকগুলি 
সন্ধ্যা যাপিত হযেছে । কবির জীবনে এই মরকতকুঞ্ আরে একটি কারণে 
বিশেষভাবে ম্মরণীয় হয়ে আছে। বেলগাছিয়া নাট্যশাঁল। থেকে তিনি যেমন, 
একদিন নাটক পিখবার প্রেরণ] পেয়েছিলেন, তেমনি মহারাঁজার মরকত- 
কু থেকেই তিনি পেয়েছিলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দের ইঙ্গিত। সে-কাহিনী যথা- 
স্থানে বলব। একখানি নাটক ও ছুখানি প্রহমন লিখেই মাইকেল সেদিন 
বাংলার প্রধান নাট্যকার বলে ম্বীকৃত হয়েছিলেন, এবং নাটক বিষয়ে তাঁর 
মতামত অনেকেই আগ্রছের সঙ্গে গ্রহণ করতেন। ঘতীন্দ্রমোহনের অনুজ, 
উনবিংশ শতকের বাংলার বিখ্যাত সঙ্গীতরপসিক সৌরীন্দ্রমোহন পর্যন্ত এ-বিষয়ে 
মাইকেলের মতামতকে মূল্যবান মনে করতেন এবং তিনি তার 'মাঁলাবকান্মি- 
মিত্র মাটকের পাওুলিপি দেখবার জন্য মাইকেলের কাছে পাঠিয়েছিলেন। 
এইভ।বেই মাইকেল পোর্দিন কলিকাতার সন্ত্রস্ত এবং সংস্কৃতি-অহুরাগী সমাজে 
সমাদর লাভ করেছিলেন। প্রবাস থেকে প্রিয় বন্ধু গৌরদাস বসাক এসব 
সমাচার পেকে আনন্দিত হতেন এবং বন্ধুর গৌববে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে 
করতেন । মধু বাংলায় লিখছে, লিখে খ্যাতি লাভ করছে-_গৌরদাস বসাঁকের 
এতেই আনন্দ । 


২. শিক্ষাবতী” গ্রীক পুরাণের একটি স্থপরিচিত কাহিনী 'অবলনে রচিত। 
'নীটকের বিষয়বন্ধ__সৌন্দধের হন্থ। বিহয়বস্ত বিদেশী হলেও চরিজা্ষনে এবং 


মাইকেল ১৬১ 


কলানৈপুণ্যে মাইকেলের প্রতিভার ছাপ স্থুপরিশ্কট। গ্রীক নাটকের স্তায়, 
মাইকেলের 'পল্মাবতী” বিয়োগাস্ত নাটক শর প্রসঙ্গে মাইকেল একটি 
চিঠিতে লিখেছেন £ “বিদেশ থেকে আমি একটি নেকটাই অথব। একটি 
ওয়েস্টকোট ধার করতে পারি, কিন্তু তাই বলে কি একটি গোটা স্থাট ধার 
করব ?*)পদ্মাবতী+ প্রসঙ্গে তার এই উক্ভিটি সার্থক হয়েছে। এই নাঁটক- 
খানিকে মাইকেল ভারতীয় পটভূমিতে এমন ভারতীয় পরিচ্ছদে উপস্থিত 
করেছেন যে, এর গল্পাংশে বিদেশীয়ত। কল্পন1 করবাঁর উপায় নেই । নাট্যাঙ্গিকে 
সংস্কৃত আদর্শের ছায়! আছে, সংলাঁপেও তাই। সধোপরি পদ্মাবতী একটি 
পতিপ্রাণা রোমার্টিক নারীর ভাবমৃতি হয়ে আছে। ঘটনাবৈচিত্র্যে পদ্মাবতী 
শযিষ্ঠার চেয়ে ভালো, কিন্তু চরিত্রচিত্রণে মাইকেল এই নাটকে 'শমিষ্ঠার' চেয়ে 
বেশি নৈপুণ্য দেখাতে পারেন নি। এখানেও স্ত্রীচরিত্রচিত্রণে তার দক্ষতা 
বিশ্ময়কর। নাটকখানি মূলত স্ত্রীচরিত্র-প্রধান। '“পদ্মাবতী'তে মাইকেল গন্ভ 
ও পদ্য দুরকম ভাষাই ব্যবহার করেছেন। তাঁর উদ্ভাবিত অমিজ্রচ্ছন্দ এই 
নাটকেই প্রথম ব্যবহৃত হয়। গ্রন্থরচনাঁর সাত বছর পরে 'পদ্মাবতী'র অভিনয় 
হয়। মাইকেল তখন স্থদূর যুরোপে। 


মাইকেলের তৃতীয় এবং শ্রেষ্ঠ ন'ট্যস্টি “কৃষ্ণকুমাঁরী নাটক?। 

কষ্ণকুমারীর রচনাকাল ১৮৬৭ । অর্থাৎ “মেঘনাদবধ কাব্যে'র সমসাময়িক । 
মাইকেল নাটকখানি ঠিক একমানে পিখে শেষ করেছিলেন । যতীন্দ্রমোহনের 
অর্থান্ুকুল্যে নাটকখানি গ্রন্থাক'রে প্রকাশিত হয় ১৮৬১ শ্রীষ্টাবের শেষভাগে । 
মাইকেল তার এই নাটকখাঁনি উৎসর্গ করেছিলেন তখনকার দিনের শুপ্রলিদ্ধ 
অভিনেতা ও নাট্যশান্ত্রে সৃপপ্ডিত কেশবচন্দ্র গঙ্জগোঁপাধ্যায়কে । এই নাটক- 
রচনার নেপথ্য-প্রেরণা ছিলেন তিনিই । রাজ ঈশ্বরচন্দ্র পিংহ, ধাকে মাইকেল 
পরমাতীয়ের চেয়েও বেশি মনে করতেন, ষাইকেলের এই নাটকখানি দেখে 
যেতে পারেন নি বলে মাইকেল উৎদর্গ-পত্রে আক্ষেপ করে লিখেছেন £ “এই 
কাব্য বিষয়ে উক্ত রাজা-মহাঁশয় আমাকে যে কতদূর উৎসাহ প্রকাশ 
করিয়াছিলেন, তাহ! মনে পড়িলে ইচ্ছ হয় না ষে,আর এ পথের পথিক হই ।* 


মাইকেল 


কুষণকুমারী নাটকের মূল টডের "রাজস্থান । ইতিহাস অবলম্বনে বাংলায় 
নাঁটিক লেখ! এই প্রথম | ছুরাঁত জেগে মাইকেল টডের 'রাজস্থান* পড়ে শেষ 


করেন এবং এর মধ্যে তিনি নাটকের উপাদান ধু'জে পেলেন । এই নাটকের 
প্রধান স্থুর শ্বদেশপ্রেম। মাইকেলের অমরকীতি “মেঘনাঁদবধ কাব্যে'রও মূল 
হর তাই। মাইকেলের সমগ্র জীবনের মূল সুরও হুদ্নেশপ্রেম। মাইকেলের 
জীবনচরিতকারগণ সকলেই তাঁর খ্রীষ্টান হওয়ার জন্য ছুঃখ প্রকাশ 
করেছেন এবং এট। ধেন তাঁর পক্ষে একটা মহাাপাতকেব কাঁজ, এমন ইঙ্গিতও 
তারা করেছেন। তাই তীরদ্দের কেউই মাইকেলের অস্তরের হ্বদেশপ্রেষের 
উত্তাপ অন্ভব করেন নি। কবিধর্মের সঙ্গে ম্বদেশপ্রেম মিলে তার জীবনকে 
করে তুলেছে মহিমময় | “কষ্ণকুমারী নাটকে আমর] তারই প্রথম আভাস 
পেলাম। নবঞ্জাগরণেব গতিপথে শিক্ষিত বাঙালির চিন্তে স্বদেশপ্রেমের উন্মেষ 
সবে মাত্র দেখ! দিয়েছে । এই স্বদেশপ্রেমেব মর্মমাণীকে আত্মস্থ করে, অনুভব 
করে কাঁবো প্রথম বূপায়িত কবে তুললেন রঙ্গলাল। পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ এবং 
সাহিত্যের সংস্পশে আসবার ফলে উনিশ শতকের স্ুচনাঁকাঁলেই শিক্ষিত 
বাঁঙালিসম্প্রদাঁয় এক নূতন জাতীয়তাঁবোঁধে উদ্বদ্ধ হন। রঙ্গলাঁলের 'পদ্মিনী” 
উপাখানে তারই মরবেদন। প্রথম ধ্বনিত ভয়। বাংলার জাতীয়তাবোধের 
উদ্নেষে রাজপুত।নার বীরত্বের কাহিনী এবং সেই হিসাবে টডের “রাজস্থান” 
বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য । 

'রুষ্ণকুমারী” বাংলার প্রথম বিষাদ্াস্ত নাটক। উদয়পুগেগ রাজকন্যা কষ্ণ- 
কুম।গীকে লাভ করবার জন্য জয়পুরাধিপতি জগৎ্পিংহ এবং মরুদেশাধিপতি 
মানসিংহ দুজনেই উদয়পুর আক্রমণে বদ্ধপরিকর হন। এই বিরোধে মুলে 
ছিল বিলাপবভী--জয়পুবরাঁজের গ্রণগ্মিনী ও রক্ষিতা। ঈধিত ধনদাস বিলাপ- 
বতীর প্রতিপত্তিমাশের আকাঙজ্ষায় জগৎসিংহ-কৃষ্ণকুমারীর পরিণয় সাধনে 
তৎপর হুয়। বিলীসবতী সাধবী নয়, কি্ত জগৎমিংহের প্রেম ভিন্ন জীবনে সে 
আর কিছুই জানে ন!। তীর দুঃসহ আতি লক্ষ্য কবে বিলামবতীর সখী মদনিক1 
উদয়পুরে উপস্থিত হয়ে কৌশলে কৃষ্ণকুমারী ও মানসিংঞ্ের প্রণয়াসক্তির শুচন' 
করে। উদ্নয়পুর তখন মারাঠীর আক্রমণে সর্বরিক্ত । পুনরায় যুগের দায়িত্ব 
নেবাহধ শক্তি নেই। আথচ মানমিংছের সঙ্গে মারাঠা । এমন অবস্থায় মন্ত্রী 


১৩২ 


মাইকেল ১৯৩ 


রাঁজ্যরক্গঁর একমাজ উপায় হিসাবে কষ্কুমীরীর মৃত্যুবিধানের প্রস্তাব করেন। 
রাঁজভ্রাভ। বলেন্দ্রমিংহের উপর ন্যস্ত হ'ল রাজকীয় কর্তবাযসাধনের দায়িত্ব। 
ন্মেহাতুর খুল্পতাতের বুক ও হাঁত কেঁপে উঠল। তখন কৃষ্ণকুমারী দেশের 
জন্য নিজেই নিজের বক্ষ বিদীর্ণ করল। 

টডের “রাজস্থানে? বা্রংঘাতের ঘষে সম্ভাবন! ছিল, কষ্ককুমারী মাটকে 
তাকে ছাপিয়ে উঠেছে গাহস্থয-জীবনবেদন1। বোমান্স-সমুজ্জল এই পঞ্চাঙ্ক 
নাটকখানিই বাঁংল৷ সাহিত্যের প্রথম এতিহাসিক নাটক এবং ইতিহাসের 
সত্যতা মাইকেল বক্ষা কবেছেন। “বিলীসিনী নাবীর মধ্যে পুরাঙ্গনা-দুর্লভ 
নিষ্ঠ। ও তন্মাত্র প্রেমের রূপাঁণে মধুস্থদন বেনেসাস যুগের সমাজ-বিপ্নবাদর্শকে 
বাস্তব অভিব্যক্তি দিয়েছেন। মুহূর্তের পদস্থলনের মধ্যেই নারীত্বের প্রাণমূল্যকে 
নিঞ্জিত কে রাঁগাঁব নিষ্বতাঁর বিকদ্ধে বিলাসবতী ধেন একটি মর্মস্পর্শী 
প্রতিবাদ।” রো মাটিক কাকণ্যপূর্ণ জীবনবেদনার চিত্র হিসাবে মাইকেলের 
রুষ্ণকুমারী নাটক তীাঁব প্রতিভার অন্ুতম সাথক স্থষ্টি। এই নাঁটকেই তিনি 
প্রথম নাঁট্যরচনাম পাশ্চাত্য গীতি অন্তসরণ করেন । এই সময়ে তিনি তার 
অন্যতম বন্ধু রাজনারায়ণকে এক চিঠিতে লিখে জানিয়েছিণেন যে, নাটক 
রচনায় তিনি সাঁহিত্যদর্শশক।প বিশ্বনাথের বিধান মেনে চলতে প্রস্তত নন। 
যদি তিনি বেঁচে থেকে আর শাটক এটন। কবেন ভাহলে তিনি অ।দশের জন্য 
যুরেপের শ্রেষ্ঠ নাত্যকারধেরই অগ্গমর্ণ করবেন এবং তাতে প্ররুত জাতীয় 
নাট্যশালার শুতিষ্ঠ। দৃঢ় হবে। শিশ্বাথিক মইকেণেব যোগ্য এহ উক্তি। 
এই ন।টকেএ যা-কিছু ক্রটি তাহপ এগ কাব্যমগ্ডি মংলাপ , গছ হ'লেও তা 
উচ্ছ্বাসপূর্ণ। গিরিশচন্দ্র মাহকেলেএ রূষ্মারীকে বাংলা সাহিত্যেব প্রথম 
সার্ক ট্রাজেডি বলে উল্লেশ করেছন এল* তিশি স্বয়ং এই গ[টকের ভীবসিংহ 
চরিত্রে অভিনয় ববে তীর নঢ জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্মান লাভ করেন। 


১৮৩* শ্রীঈাবটি মাইকেলের সাহিত্য জীবনের একটি স্মরণীয় বংসর। এই 
সময়ে নাট্যকার হিসাবে তিনি প্রচুর খা।তি লাভ করেন । কিন্তু দেখ! হায়, 
আঘিক উন্নতির জন্তও তিনি এই সময়ে বিশেষভাবে সচেতন ছিলেন। পুলিশ 


১৪ | মাইকেল 


আদালতের চাকরিতে মাইনে খুব বেশি ছিল ন1, মার চাঁকরি হিসাবেও সেট? 
এমন কিছু ছিল না। উচ্চাকাজ্ী মাইকেল তাঁই একটি ভালে চাকরির জঙ্ক 
লব সময়ই সচেষ্ট ছিলেন । এমন সময়ে একদিন 'ইংলিশম্যান? পত্রিকায় কর্ম- 
খালির একটি বিজ্ঞাপন তাঁর চোঁখে পড়ল। কোচবিহার রাজ্যে একজন 
ম্যাজিষ্ট্রেট দরকার-_এই মর্মে কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন মহারাজ নরেন্ত্র- 
নারায়ণ ভূপ বাহাদুর । মাইকেল এ পদ্টির জন্ত প্রার্থা হয়ে একখানি দরখাস্ত 
পাঠিয়ে দিলেন । এর তারিখ ২৭শে জানুয়ারি, ১৮৬*। পৃথিবীতে চাকরির 
দরখাস্ত অনেকেই করেছেন, কিন্তু যে ভাষায় ও ভঙ্গিতে কর্নপ্রাথী হয়ে 
মাইকেল এই দরখাস্তখানি করেছিলেন তার বোধ হয় কোনে তুলন] নেই। 
“মাই ডিয়ার রাজ। সাহেব-এই বলে সথোধন করে তিনি দরখাস্তে তীর 
যোগ্যতা ও পদ্যধাদার উল্লেখ করে লিখেছিলেন যে, মহারাজ যদ্দি তাকে 
উাঁর পক্ষে গ্রহণষোগ্য বিবেচনা! করে এমন বেতন দিতে প্রস্তত থাকেন এবং 
যদি তিনি পরে তাঁর পারিষদবর্গের প্ররোচনায় তাঁকে বিনাঁকারণে কর্মচ্যুত 
না করেন, তবেই তিনি এ পদ গ্রহণ করতে পাঁরবেন। তাছাড়া, তিনি তখন 
পুলিশ কোর্টে চাকরি করছিলেন। সেই চাকরি ছেড়ে ষেতে হবে বলে তিনি 
দরথান্ডের একস্থলে খুব জোরের নঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন £ “০ 1716170958 
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 মাইকেলের পক্ষেই সম্ভব ছিল। একেই বলে ব্যক্তিত্ব । মাইকেল-প্রতিভার 
চালচিত্র এই তার অনমশীয় ব্যক্তিত্ব আর এই ব্যক্তিত্বই ছিল তার চরিত্রের 
অগ্রিবলয়। এখানে উল্লেখ্য যে, মাইকেলের এই দরখান্তের পাশে বিস্ভামাগর 
স্বহ্তে লিখে দিয়েছিলেন, "একটি অশ্রিশ্ফুলিঙ্গ পাঠাইলাম, দেখিও যেন 
বাতাপে উড়িয়া না যায়” । বলা বাহুল্য, এ চাঁকরিটিও মাইকেলের ভাগ্যে 
জোটে মি। 

(তিনখানি নাটক ও দুখাঁনি প্রহসন অক্লীস্তকর্মী মাইকেল এক বছরের 
মধ্যেই লিখে শেষ করেছিলেন । কিন্তু যে উদ্যম ও উৎসাহ নিয়ে তিনি নাটক 
কলচনায় হাত দিয়েছিলেন তার করত পরিসমাপ্তি ঘটল বেলগাছিয়! থিয়েটার বন্ধ 


মাইকেল ১০৫ 


সুয়ে যাবার সে সঙ্গেই । মাইকেল নাটক লেখায় ক্ষান্ত হলেন। রঙ্গানয়কে 
তিনি দেখেছিলেন বাগানবাড়ির বিলাসিতা হিসাবে নয়, জাতীয় নাট্যশালা 
হিসাবেই এবং জাতীয় জাগরণের পক্ষে নাট্যশালার প্রয়োজন যে কত, ত1 


মাইকেলই সর্বপ্রথম মনেপ্রাণে অনুভব করেন। নাট্যকার হিমাবে তার প্রত 
স্‌ল্য এইখানেই ।) 


॥ এগার ॥ 


এইবার কবি মাইকেলের কথা । 

১৮৫৯ খ্রীষ্টান্ষের মধ্যভাগে একদিন সন্ধ্যায় বেলগাছিয়ায় মরকতকুণ্জের- 
স্থরম্য উদ)ানবাটিকার সুসজ্জিত হলঘরে মহারাজা যতীন্দ্রমোহন ও মাইকেলের 
মধ্যে নাটকের ভাষা নিয়ে আলোঁচনা হয়। সেই আলোচনারই পরিণতি 
অমিআক্ষর ছন্দ--মাইকেলের অবিস্মরণীয় সৃষ্টি। কথিত আছে, মাইকেল 
সেদিন সেই জন্ধ্যাবেলাতেই সকলের সামনে ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি 
ছুতিন দিনের মধ্যেই অমিত্রচ্ছন্দে তৈরি কবিতার নমুনা এনে দেখাবেন। এই 
নাটকীয় তর্কটি আধুনিক বাংলা কাব্যমাহিত্যের ইতিহাসে প্রপিদ্ধ হয়ে আছে। 
গ্রসিদ্ধির কারণ, এই তর্কের ভেতর দিয়েই সেদিন বাংলা কাব্যে এসেছিল 
একটি যুগাস্তর। কিন্তু তর্কের অস্তরাঁলের ইতিহাসটুকু আমাদের সর্বাগ্রে জানা 
দরকার। বাংলার কাব্যরঙ্গভূমিতে রঙ্গলালের পরে মাইকেলের প্রবেশ। 
তবু রঙ্গলালের সঙ্গে মাইকেলের আকাশ-পাতাল পার্থক্য। এই প্রসঙ্গে 
একজন আধুনিক সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধতিযোগ্য £ 

“রঙগলাল উনিশ শতকের নব-উদীয়মান বাঙালি জীবনধর্কে তাঁর 
পাগ্ডিত্যের দ্বারা আয়ত্ত করেছিলেন । সেই জ্ঞানমাগরণ পরিচয়কে 
তিনি ছন্দোবদ্ধ করে গেছেন তার নান! কাব্য-কবিতায়। তাই 
তিনি এই যুগের প্রাণচঞ্চল সার্থক কবি নন, স্থিতপ্রজ্ঞ জীবন-দ্রষ্ট!। 
মধুদ্দন রঙ্গলালের দেখা জীবনরূপকে নূতন করে আবিষ্কার 
করেছেন তার হষ্টিপ্রবাহের মধ্যে । র্ঙ্গলালের দেখানে! পথ বেয়েই 
মধুস্ছদনের হাত ধরে আধুনিক কাঁবা-সরম্বভী বাংলা সাহিত্যের 
ইতিহাদে আপন অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নিয়েছেন। মধুক্থদ্বন যে 
জীবনধর্মের নির্মাতা, রঙ্গলাল তারই দচেতন পথিকৃৎ।* 

মাইকেলের কবিপ্রতিভার ছটি প্রধান বৈশিষ্ট্য-_-আত্মপ্রত্যয় আর আত্ম- 
শক্তির উপরে অবিচল বিশ্বাস। বেলগাছিয়া উদ্যানবাটিকাক্ম মহারাজের 
সঙ্গে তর্কে প্রবৃত্ধ হয়ে মাইকেল এই আতত্মপ্রতায় আর আত্মশক্তিহ উপর তার 
অপরিহিত বিশ্বাংপরই পরিচয় দিয্লেছিলেন। উদ্ভ্রান্ত যৌবনের দিগন্তগ্রসারী 


মাইকেল ১৩৭ 


ধূমকেতু-লীল! যেমন আমরা! প্রত্যক্ষ করি তাঁর কবিমানসের বহিরঙ্গে, তেমনি 
- এও আমরা প্রত্যক্ষ করি যে, মাইকেলের কবিমানস মতত উদ্ভাসিত হয়েছিল 
উদ্দেস্তসাধনের প্রত্যয়ালোকে । মাইকেল আত্মমচেতন কবি। তার কাব্য- 
সাধনার আজন্ম প্রেরণা! এসেছে যৌবনৌচ্ছুসিত আত্মসচেতনতা৷ থেকে, কিন্তু 
তীর কবিমিদ্ধির উৎস উৎসারিত হয়েছিল কবিমানসের অবচেতন? থেকেই । 


বেলগাছিয়! থেকে চিৎপুর--সাঁরাটা পথ মাইকেল ভাঁবতে- ভাঁবতে 

আসছেন। আজ তাঁর কল্পন। উত্তেজিত। বাড়ি এলেন। টেবিলের উপর 
নৈশ আহার প্রস্তত। স্ত্রী আরিয়েতা এগিয়ে এলেন । প্রিয় ম্ভাষণে অভ্যর্থন 
করলেন প্রাণপ্রতিম হ্বামীকে। অন্য দিনের মতো! আজ কিন্তু মাইকেল পত্বীর 
সে সপ্রেম সম্ভাষণে সাঁড়। দিলেন না। আরিয়েতা স্বামীর আচরণের এই 
ব্যতিক্রম দেখে বিস্মিত। অস্থিরভাঁবে ঘরের মেঝের উপর পায়চারি করছেন 
মাইকেল। আরিয়েতা দেখলেন একটা গভীর উত্তেজনায় মাইকেলের সমস্ত 
সত্তা যেন আলোড়িত হচ্ছে । 'একট1 অব্যক্ত আলোকে উদ্ভাসিত তার 
মুখখানি । আয়ত চোখ-ছুটির দৃষ্টি ষেন কোন্‌ কল্পলৌকে। মাইকেল ঘেন 
আবিষ্ট-এক নৃতন চেতনায় আচ্ছন্ন তাঁর মন। রজনীর নিশুবধ প্রহর । 
তমসার তীর নয়, উনবিংশ শতকের শহর কলিকাত1। বাঁল্ীকি নন, মাইকেল 
মধুস্দূন দত্ত। ব্যাধের শর নয়, ঈশ্বর গুপ্তের ব্যঙ্গ আর যতীন্দ্রমোহনমের তর্ক। 
নবজাগরণের প্রবল গভিবেগে আলোড়িত হয়ে উঠল মাইকেলের কল্পনার 
সমুদ্র । বইয়ের শেলফ. থেকে *মেঘধৃত'খানা1 টেনে নিলেন। মেঘদূত তার 
প্রিয় গ্রন্থ । ছুএকটা পাতা উ্টিয়ে গেলেন। তারপর তার মুখ থেকে নিঃম্যত 
হ'ল নবযুগের কাব্যবাণী_- অমিত্রচ্ছন্দ £ 

ধবল নামেতে গিরি হিমান্ির শিরে-_- 

অভ্রভেদী, দেব-আ'ত্মা, ভীষণদর্শন ; 

সতত ধবলাকুতি, অচল, অটল; 

যেন উর্ধ্ববাহ সদা, শুভ্রবেশধারী, 

নিমগ্ন তপঃসাগরে ব্যোমকেশ শূলী-_ 

যোগিকুলধোয় যোগী! 


১৪০৮ মাইকেল 


মহিকেলের প্রথম কাবালম্ত্রী তিলোতম! । 
“তিলোতমাসস্ভব কাব্ে'র গ্রারভিক এই কয়টি পউক্তিই মাঁইকেলের নৃতন 
ছন্দের নিদর্শন | বাংল! ভাষায় স্থট্ি হ'ল আধুনিক যুগের কবিতাঁ-_বাঁঙালির 
নবোত্তিন্ন জীবন-ভাবনার অবাধ মুভ্তিপথ রচনার নৃতন ছন্দ। ববাঁণীর 
বীণার তন্ত্রীতে উঠল নৃতন ম্বরনির্ধোষ। বাংল] ভাষাকে আধুনিকতায় দীক্ষা 
দিলেন মাইকেল মধুস্থদন দত্ত । সেই সঙ্গে বাঙাঁলিকেও। রেনের্সীস সার্থক হ'ল 
মাইকেলের উদ্ভাবিত নৃতন অমিত্রচ্ছন্দে। মাইকেলের এক জীবনচরিতকার 
লিখেছেন ঃ 
"তিন-চারি দিনের মধ্যেই মধুগ্দন তাহার তিলোতমানভ্তব কাব্যের 
প্রথম সর্গ রচন। করিয়া! পাওুলিপি যতীন্দ্রমৌহন ঠাকুরকে পাঠাইয়। 
দিলেন। গুণগ্রাহী যতীন্দ্রমোহন কাব্যের পাওুলিপি পাঠ করিয়াই 
চমৎকৃত হইলেন। কবির রচনাকৌশল, ছন্দের শিল্পনৈপুণ্য, 
কবিতার ভাব ও মাধুর্য দেখিয়া! একবারে মুগ্ধ হইয়া! গেজ্নে। তিনি 
সাগ্রহে ও সানন্দে কাব্যের পাঙুলিপি পাইকপাড়ার রাজজভ্রাতৃদ্ঘয়কে 
দেখাইলেন। সেখানে সাহিত্যরুচি কয়েকটি বন্ধুও উপস্থিত 
ছিলেন। রাজা প্রতাপচন্দ্র, রাঁজ1 ঈশ্বরচন্দ্র ও উপস্থিত সকলেই 
উহা! পাঁঠ করিয়া একবাক্যে যতীন্দ্রমৌহমের মতের পোঁষকৃতা! 
করিলেন, এবং অমিত্রাঁক্ষর রচনায় মধুস্ছদনের চেষ্টা যে সম্পূর্ণ 
ফলবতী হইয়াছে, তিনি যে তাহার প্রতিজ্ঞাপালনে পূর্ণরূপে সফল- 
কাম হইয়াছেন, সকলেই ইহার অন্থমোদন করিলেন ।” 


পাইকপাড়া গ্রশংস] ছড়িয়ে পড়ল কলিকাঁতার বিদগ্চসমাজে। 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত এক নৃতন ছন্দ উত্তাবন করেছেন--ক্রমে এই বার্তা 
সর্বত্র পটে গেল। 
ইংরেজি সাহিত্যে মিলটনের প্রতিভা যা পারে নি, বাংলা সাহিত্যে 
সাইকেলের গ্রতিভা আজ সেই অসাধ্য সাধন করল--তিনি উদ্ভাবন করলেন 
এক নৃতন ছন্দ । 


মাইকেল ১৩২ 


উনবিংশ শতকের প্রথম মৃহাকবির আবির্ভাব ঘোষিত হ*্ল। 
তিলোতমাসভ্ভব কাব্যের প্রথম দুই সর্গ রাঁজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ 
সংগ্রহ* পত্রিকায় প্রকাশিত হ'ল। গ্রস্থাকারে মুদ্রিত হয়ে সমগ্র কাবাখানি 
প্রকাশিত হ'ল ১৮৬০-এর মে মাসে । মুখ্যত ধীর প্রেরণায় এই কাব্যের সৃষ্টি, 
মাইকেল তারই নামে অর্থাৎ যতীন্দ্রমৌহন ঠাঁকুরের নামে কাব্যখাঁমি উৎসর্গ 
করলেন । উৎমর্গ-পত্রে কবি লিখলেন £ 
“যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল, তদ্বিষয়ে আমার কোন 
কথাই বল! বাহুল্য; কেন না, এরূপ পরীক্ষা-বৃক্ষের ফল সদ্যঃ 
পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, 
এমন কোন সময় অবস্তাই উপস্থিত হইবেক, যখন এদেশে সবপাঁধারণ 
জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-ম্বব্ূপ নিগড় ভগ্ন 
দেখিয়! চরিতার্থ হইবেন ।” 
মাইকেল তার এই কাব্যের পাওুলিপিখানি যতীন্দ্রমোহনকে উপহার দেন। 
মহারাজ! তার স্থরম্য উদ্যানভবন 'মর কতকুগ্চে মাইকেলকে সম্বর্ধনা! করলেন। 
মাইকেল এইখানে এসে প্রায়ই মহারাজার শঙ্গে আমোদ-প্রমোদ করতেন। 
কবির এক জীবনচরিতকাঁর এই প্রসঙ্গে লিখেছেন : “বিস্তৃত বৈঠকখানায় 
টেবিল চেয়ারের ব্যবস্থা ছিল না । ঢাঁলা ফরাসের উপর সারি সারি তাকিয়া- 
শ্রেণী সজ্জিত থাকিত। সবুট-পদশো ভিত হা!টকোট-পেণ্টালুমধারী মধু 
গৃহদ্বারের নিকটেই একটি তাঁকিয়া লইয়া, তাহার উপর হেলান দিয়, অধ- 
শারিতাবস্থায় ছ্বারের দিকে সবুটপদদ্য় প্রসারিত করিয়া, দিগারেটের ধুম 
উদদিগরণ করিতেন ।* - 
প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাইকেল একই সময়ে “একেই কি 
বলে সভ্যতা” আর তিলোত্রমাসম্তব কাব্য রচন1] করেছিলেন! আবার 
সেই একই সময়ে দ্বেখি তিনি ব্যবহারশান্ত্রের অধ্যয়ন এবং পুলিশ আদালতের 
চাকরি করছেন। তার এক বছরের সাহিত্যপ্রয়ান সত্যই বিস্ময়কর-_ননাঁটিক 
গ্রহন ও কাব্য--এ সবই ভীব এক বছরের সাধনার ফল। তার ফ্বেহমনের 
স্বাস্থ্য ছিল অটুট আর দেই সঙ্গে ছিল অসীম মত্মপ্রত্যয় এবং আত্মগ্রতিষ্টার 
ছনিবার আকাঙ্গা। অজ্ঞাতবাস থেকে কলিকাতায় ফিরে অল্পদিনের মধেট 
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বাংলা ভাষা! ও সাহিত্যের সাধনা করে মাইকেল যেভাবে বাংল। নাটক ও 
বাংলা কাব্যের গতি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন--তা৷ বাংলার নব- 
জাগরণের ইতিহীসে আজ্ধো একটি প্রকাণ্ড বিশ্ময়ের বিষয় হয়ে আছে । জীবন- 
ব্যাপী অশান্তি ও অতৃষ্থির মধ্যে এমনভাঁবে বাণীর সাধনা! বিরল এবং সেই 
লাধনায় এমন আশ্চর্য সিদ্ধিলাভের দৃষ্টান্ত আঁরে] বিরল। মাইকেলের প্রতিভা 
তার জীবিতকাঁলে কি রকম বরণীয় এবং তাঁর রচিত কাব্য ও নাটকাবলী 
কি রকম সমাদৃত হয়েছিল, সে-কাহিনী তাঁর জীবনেতিহাস-পাঠকমাত্রেই 
অবগত আছেন। এই গ্রণঙ্গে মাইকেলের কাব্যের বিদগ্ধ সমালোচক মোঁহিত- 
লাল ধলেছেন £ “তাহা যে আকনম্মিক আবির্ভাব এবং তাহার কবিগ্রতিভার 
যে ভ্রত উন্মেষ ও ত্বরিত পারণতি লক্ষ্য কণা যায়, তাহার মত বিস্ময়কর 
ঘটন!। অস্তত: আমাদের দাহিত্যে আর নাই । ইংরেজিতে যাহাকে 05818 ০৫ 
৫6503” বলে, বাংল! সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুস্থদরনকে তাহাই বলিয়াই মনে 
হয়।” 


বাংলার কাব্যজগতে মাইকেলের আবির্ভাব আর পুরাঁতন যুগের শেষ 
কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুণের মৃত্যু প্রায় সমসাময়িক ঘটনা। এই প্রনঙ্গে শিবনাথ 
শাস্ত্রী লিখেছেন £ 
“বঙ্গসাহিত্য-আকাশে মধুস্থদন যখন উদিত হইলেন তখন ঈশ্বর 
গুপ্ের প্রতিভার দ্িপ্ধ জ্যোতি সে আকাশ হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। 
কোথায় আমর! গুগকবির রসিকতা ও চিতর্গ্রক ভাব সকলের 
মধ্যে নিম্ন ছিলাম, আর কোথায় আমাদের চক্ষের সম্মুথে ধক ধকৃ 
করিয়] কী প্রচণ্ড দীপ্তি উদ্দিত হইল ।. ঈশ্বরচন্দ্র প্রতিভার রমণীয় 
কান্তির মধ্যে মধুনুদনের গ্রশীপ্ত রাশ্ম আসিয়া! পড়িল। বঙ্গসাহিত্োর 
পাঠকগণ আনন্দের সহিত এক নৃতন জগতে প্রবেশ করিলেন | 
এই নৃতন জগতে প্রবেশ করবার আগে পুরাতন জগতের প্রতি একবার 
ফিরে তাকান, দরকার, তা নইলে আমরা মাইকেলের কবিপ্রতিভার প্রকৃত 
সৃল্য রর করতে পারব নাঁ। মাইকেল স্বয়ং ঈশ্বর গুপ্তকে কোবিদ বলে শ্রদধ! 
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জানিয়েছেন। গুপ্তকবির প্রাতিভাঁর বিশ্লেষণ করতে গিয়ে তার সাহিত্য-শিত্ক 
*বন্ধিমচন্ত্র যথার্থ ই লিখেছেন ; “মধুুদন, হেমচন্তর, নবীনচন্ত্র, রবীন্দ্রনাথ, শিক্ষিত 
বাঙালির কবি- ঈশ্বর গুপ্ত খাটি বাঙলার কবি।” ঈশ্বর গুপ্ুই সর্বপ্রথম কাব্য- 
সাহিত্যে নিয়ে এলেন একরকম নূতন ভাব। তার সময় থেকেই “বাংল! 
সাহিত্যে ঢল নাঁমিল ; আত চলিতে লাগিল, একট জীবন্ত ভাঁব আমিল। 
কেবল পৌরাণিক প্রসঙ্গের নাড়াচাড়া করিয়া সাহিত্য এখন আর সন্ধষ্ট নহে; 
বাংলার সকল কথাই এখন বাঁংলা কবিতাঁতে আলোচিত হইতে লাগিল। 
কবিতা একটি জীবস্ত পদার্থ হইল। বাঙালির স্থখ-ছুঃখের সহিত বাংল! 
কবিতার ঘনিষ্ট নন্বন্ধ সকলেই বুঝিতে পারিলেন।” 
এই অঙ্গে মাইকেলের জীবন ও পাহিত্যকর্মকে আমাদের সম্মুখে যদি 
স্থাপন করি তাহলে আমর] দেখতে পাই যে, ছুজনেই ঘুমের দেশে কাব্যের 
তেতর দিয়ে প্রাণের সাড়া জাগিয়ে তুলেছিলেন। এক জায়গায় দত্ত-কবি 
আর গ্রপ্ত-কবিতে ঝড়ে] সাদৃশ্য । ছুজনেরই অসাধারণ মেধা! ও স্মতিশক্তি। 
দুজনেই তার্দের কবিতার চেয়ে অনেক বড়ো ছিলেন-_ছুজনেই গ্রতিভাশালী 
এবং দুজনেই প্রায় আপন আপন সময়ের অগ্রবতাঁ। ইশ্বরচন্ত্র গুপ্ত ও মাইকেল 
মধুস্দন দত্ত -ছুজনেরই দেশবাৎসল্য প্রপিদ্ধ। রামমোহন, রাঁমগোপাল ঘোষ, 
ও হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পর উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় দেশ- 
বাৎসল্য-ধর্ম গভীরভাবে অভিব্যক্ত হয়েছিল তিনজন কবির রচনায়-_ ঈশ্বরচন্দ্র 
গুপ, বঙ্গলাল ও মাইকেল । গুপ্ু-কবি মাতৃভাষাকে মাতৃসম জ্ঞান করতেন, 
মাইকেলও তাই। ঈশ্বরচন্দ্র থেকে যেমন বাংলা কাব্যে নবযুগের হ্ত্রপাত, 
মাইকেল থেকেও ঠিক তাই। 'প্রভাকর'-এর কবিত] পড়বার জন্ত লোকে 
একদিন পাগল হয়ে উঠেছিল, মাইকেলের মেঘনাদ, ব্রজাঙগনা তেমনি শিক্ষিত 
বাঙালিকে মাতিয়ে তুলেছিল। তফাৎ এই যে, ইশ্বর গুপ্তের কবিতার 
অন্থকরণ বা অন্ুলরণকারীর অভাব ছিল না, মাইকেলের ছন্দ সার্থকভাবে 
আর কোনে কবিই আয়ত্ত করতে বা প্রয়োগ করতে পারেন নি। 
এ কথা আজ বলবার দিন এসেছে যে,_-গুপ্ত-কবির মৃত্যুর পর আমরা ঠিক 
একটি শতাব্ধী অতিক্রম করলাঁম--বাংল। সাহিত্যে ঈশ্বরচন্্র গুপ্ত এমন গুরুত্ব- 
পূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন যে, তাকে ভুলবার উপায় নেই। গঙ্গা! ও 
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যসুনার মতো প্রাচীন ও নবীন-_বাংল1 সাহিত্যের এই ছুই ধারার সঙ্গমন্থুলে 
তিনি যেন সেতুর মতে] ঈীড়িয়ে আছেন প্রাচীন বাংলার কাব্যধারায় তিনি 
একদিকে যেমন শেষ কবি, অন্যদিকে আঁবাঁর নৃতন ধারার প্রথম কবি বা পথ- 
প্রদর্শক | সমসাময়িক বাংল! ও বাঁডালি জাতির সমাজের কথা নিয়ে ঈশ্বর 
গুধয যা রচনা করেছেন, বাংল] সাহিত্যের ভাগারে তা শ্রেষ্ঠ দান সন্দেহ মেই। 
সাহিত্যে ত্বদ্দেশ ও সম্াজগ্রীতি তিনিই প্রথম এনেছিলেন। 


এই দ্বদ্দেশ ও সমাজগ্রীতির দ্বিতীয় কবি রঙ্গলাল। 

বাংল] সাছিত্যের দ্বিতীয় যুগ মাইকেল-বদ্িমের যুগ । উনবিংশ শতাব্দীর 
আরস্তে শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঘে যুগাস্তর বাংল] দ্বেশে ঘটেছিল, তার ফলে 
বাংলার কাব্যজগতে ও একট। পরিবর্তন আঁদন্ন হয়ে উঠেছিল। যুগ-পরিবর্তনের 
ফলে চিরাচরিত ধারার পরিবর্তন অনিবার্ধ হয়ে উঠল। উনবিংশ শতাব্দীর 
দ্বিতীয়ার্ধের প্রথমেই এই পরিবর্তন দেখা দিল। এই নৃতন ধারার প্রবর্তকদের 
মধ্যে প্রথম নাম ধার, তিনি রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়। 

শিক্ষিত বাঙালির কাছে এই রঙ্গলালের পরিচয় আজো সম্পূর্ণ নয়। 
মাইকেলের জন্মের দুবছর পরে রঙ্গলালের জন্ম, কিন্তু কবিকর্মে তিনি 
মাইকেলের অগ্রজ। রঙ্গলালের প্রতিভাঁও ছিল বহুমুখী এবং পাঁপ্তিত্যও ছিল 
অপাধারণ। মাইকেলের পূর্বে তিনিই প্রথম বাঁঙীলি কবি, ধিনি ইংরেজি ও 
সংস্কৃত ভিন্ন ছয়টি বিভিন্ন ভাষা! আয়ত্ত করেছিলেন-_-ওড়িয়া, হিন্দী, তেলেগু, 
লাতিন, গ্রীক ও ফরাসী । রঙ্গলাল একাধারে কবি ও সাংবাদিক। তীর 
শ্রেষ্ঠ ব্চন। “পদ্মিনী উপাখ্যান” কাব্যখানি প্রকাশিত হয় ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে । 
তীর হাত দিয়েই আমরা বাংলা সাহিত্যে প্রথম বীররস পেলাম) তিনিই 
দেশবাসীকে স্বাধীনতার বাণী শুনিয়ে প্রথম দেশাতবৌধ প্রচার করেন। এর, 
অনেক পরে বঙ্ধিমচন্দ্র। 'পদ্দিনী উপাখ্যান'ই বাংল! সাহিত্যের প্রথম আখ্যান- 
মূলক কাব্য । বাংল! সাঁহিত্যে কালিদাসের গ্রন্থের প্রথম অন্থবাদকও তিনি। 
তিনি ছন্দে 'কুমারসম্তব* অনুবাদ করেছিলেন--যে অনুবাদ 'অপূর্ব। তার সময় 
থেকেই কবিদৃত্তি প্রসারিত হ'ল রাজপুতানা, উড়িস্তা৷ ও বৃহত্তর ভারতবর্ষে । 


মাইকেল ১১৩ 


বাংলার কবিতার মুখ নবযুগের দ্রিকে তিনিই প্রথম ফেরালেন | কাবা-রঙ্গ- 
ভূ্মতে মাইকেলের প্রবেশের আগে নান্দী গাইলেন রঙ্গলাল। বাংলা কবিতায় 
নৃতনের সংকেত সর্বপ্রথম ধ্বনিত হ'ল তাঁর পিদ্মিনী উপাখ্যান? কাব্যে । এই 
কাব্যে শিক্ষিত বাঙালি আপনার এক গাঢ় অনুভূতিকে মূর্ত দেখে উল্লসিত হয়ে 
উঠল । এই অনুভূতি হ'ল জাতীয়তাবোধ। পাশ্চাত্য ভাবাদর্শ ও পাশ্চাত্য 
সাহিত্যের সংস্পর্শে ই এর বিকাশ । 

এই নবলব্ধ মর্মবেদনাঁকে বুকে নিয়েই উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ধে বাংলার 
কাব্য-রঙ্গভূমিতে আবিভূতি হলেন এক নবীন ভীবুক। 

তিনি মাইকেল মধুস্থদন দত্ত । 


॥ বারো ॥ 


কবিকে বুঝতে পারলে কবির কাব্য আরো সহজে বোঝা যায় 
মাইকেলের সাহিত্যজীবন বিশ্ময়করতাবে হল্পস্থয়ী-পুরো চার বছরও 
নয়। “শসিঠা? বেরুল ১৮৭৮"র আরস্তে আর ১৮৬০ শেষ হবার আগেই তিনি 
একে একে লিখছেন ছুখানা প্রহলন, আর একখান! নাটক আর তীর প্রথম 
কাব্য 'তিলোত্রমামস্তব | কাব্য এবং নাটকে মাইকেল তখনই অপ্রতিরথ। 
প্রাচীনের দল যদিও তখনো পধন্ত শ্রীন্তান মাইকেলের বাংল] রচনাঁকে যোগ্য 
সম্মান দিতে কুষ্টিত ছিলেন, শিক্ষিত বাঙালি তাকে একজন অদ্বিতীয় প্রতিভাবান 
লেখক হিপাখে স্বীরূতি জানিয়েছে । সাহিত্যজগতে শিক্ষানবীপির দিন তার 
শেষ হ'ল। এইবার তার জীবনের ঘজ্ঞকুণ্ড থেকে মহৎ কবিতার ব্বর্ণশিখা 
উনবিংশ শতকের আকাশকে স্পর্শ করতে উদ্যত হ'ল। কিন্তু তার আগে 
তিলোত্বমার কথ। আঁশেো একটু আলোচন। করতে হয়। 
বন্ধুদের মধ্যে রাজনারামণের মতামতকে মাইকেল গুরুত্ব দিতেন বেশি। 
হিন্দু কলেজের সহপাঠীদের মধ্যে ইংরেজি ভাষা ও কাব্যসাহিত্যে তিনিই 
ছিলেন মাইকেলের দ্বিতীয় । রাঁজনারায়ণ তখন মেদিনীপুরে, তার সঙ্গে 
মাইকেলের দীর্ঘকাল কোনো পত্রালাপ ছিল না বললেই হয়। রাঁজেন্দ্রলাল 
মিত্রের “বিবিধার্থ সংগ্রহ" পত্রিকায় তিলোত্মার প্রথম দুই সর্গ পাঠ করে 
সর্বাগ্রে মাইকেলকে অভিনন্দিত করলেন রাজনারায়ণ। তখনো পর্যস্ত 
সহপাঠীর ঠিকানা তার অজ্ঞাত; পত্রিকার সম্পান্ককেই রাজনারায়ণ একখানি 
চিঠি লিখে কাব্যখানির প্রশংসা! জানালেন । 'বিবিধার্থ সংগ্রহ'তে রাজনারায়ণের 
লেখ! তিলোতমার প্রথম ছুই সর্গের সমালোচন। পাঠ করে উল্লসিত হয়ে 
মাইকেল ২৪শে এপ্রিল (১৮৬) বন্ধুকে এক পত্র লিখলেন। মেই চিঠিতে 
তিনি লিখলেন £ 
“প্রিয় রাজনারায়ণ, আমাদের বন্ধু রাজেন্দ্রলালের কাগজে তোমার 
ছুখানি চিঠি দেখে আমি আর নীরব থাকতে পারলাম না। আমাকে 
উৎসাহ দেবার জন্ক তোমাঁকে ধন্তবাদ--কারণ তোমাকে এই যুগের 
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একজন প্রতিনিধিস্থানীয় বলে আমি মনে করি এবং সেই হিসাঁবে 
তোমার মতামতের মূল্য অনেক। তোমার মত বিজ্ঞজনের এবং 
কলকাতার আরো! আধ ডজন লোকের প্রশংসায় আমি কাব্যখানির 
ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলাম। তিলৌত্তমা গ্রস্থাক1রে মঈগ্রই প্রকাশিত 
হবে। বইখানি চার সর্গে সমাপ্ত । মহারাজা ষতীন্্রমোহম--ধার 
ব্যয়ান্থকুল্যে বইটি প্রকাশিত হচ্ছে (কারণ ভালো কবির যে রকম 
দরিদ্র হওয়া উচিত, আমি সেই রকমই দবিদ্র )-মনে করেন যে 
চতুর্থ সর্গটিই নাকি মবচেয়ে ভালো তুমি অবশ্থ নিজেই তা শন 
বিচার করবার শ্ষোগ পাবে। বই তো বেকবে, কিন্ত তা পাঠ 
করবে ক'জন? তুমি কলকাতীয় নেই, বড়ে। ছুঃখের বিষয়। ষাঁদ 
থাকতে তাহলে তোমাঁকে দিয়ে বইগানা সম্বন্ধে প্রকাশ্তে ব্তৃতা 
দেওয়াতাম--স্ই বক্তৃতার ফলে নিশ্চয়ই কিছু পাঠক সংগ্রহ কর! 
যেতো ।."তুমি বোধ হয় আমার বর্তমান অবস্থা অবগত নও-- 
কাব্যের প্রতি আমার অনুঙ্াগ ষদি আস্তপিক ন1 হতো, তাহলে 
এই সাঁমান্ত চাকরি করে আমি কখনই কাব্যচর্চা করভাম না। সদর 
আদালতে একটা ভালো কর্মের আশায় আমি এখন আইনশাস্ত 
পড়ছি । আইন আর কবিতা! আর সেই সঙ্গে পৈতৃক সম্পত্তি 
উদ্ধারের জন্যে মাঁমল1-মোকদ্দমাভেও জড়িয়ে পড়েছি । কিন্তু ঈশ্বর 
আমাকে দিয়েছেন একটি বলিষ্ঠ হৃদয়_-সেইজন্যেই আমি জীবন- 
সংগ্রামে চির-নিভ্ক।...এইসঙ্গে আমার পরব্তা কাব্য 'মেধনাদবধ+- 
এর প্রারস্তিক অংশটুকু তোমাকে পাঠালাম। তোমার নিরপেক্ষ 
'অভিমত অবশ্ঠই জানাবে ৷ কাব্যরসজ্ঞ জনৈক বন্ধু এটা পাঠ করে 
বলেছেন_ অনবগ্য। ভালে কথা- শ্রীমতী রাধিকার বিরহ নিয়ে 
কিছু কবিতাও লিখেছি-__সেগুলি ছাপ! হচ্ছে; বই বেরুলেই 
তোমাকে একথানা পাঠিয়ে দেবো । ইতি, তোমার পুরাতন বন্ধু 
মাইকেল মধুস্দন দত্ত ।” 
মেদিনীপুর থেকে রাহ্নান্ায়ণ মাইকেলের এই চিঠির উত্তর লিখলেন £ 
“ভাই মধু, তোমার হ্বদেশ এখনে] বুঝতে পারল না, তুমি কী একটি বত্বঃ 


১১৬ মাইকেল 


আমাদের পৌভাগ্য যে আমর! তা জানতে পেরেছি । কবে আমি দেখব 
অধুহদনবদনসরোঁজং |? 


তারপর ঘথাসমস্পে তিলোতমাসস্তবের একখান! পেয়ে এবং তা আগ্ন্ত পাঠ 
কবে, এক হদীর্ঘ মমালোচন।-সন্বলিত পত্রে রাজনারায়ণ মাইকেলকে লিখলেন £ 
“তোম[র কাব্য-বচনার চরম পুরস্কার__অমরত্ব” | বভদশ্শী সমীলোচক রাজ- 
নারায়ণের এই মস্তব্যটির অভ্রাস্তত] আমাদের আঁজে। চমকিত করে ! পকে 
রাজনাবায়ণ তৎকালীন অন্যতম প্রসিদ্ধ পত্রিক? 'ইত্ডিত্বান ফিল্ড'”এ তিলোত্মা- 
সম্ভবের একটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ সমালোচন। লিখেছিলেন । বাংলা সমাঁলোঁচনা- 
সাহিত্যের ইতিহাসে নিরপেক্ষ সমালোচক হিসাবে বঙ্কিমচন্দ্রের যে গৌরব, 
সেদিন সেই গৌরবের অধিকারী ছিলেন এই রাজনারায়ণ বন্থ। মাইকেল তাঁর 
সহপাঠী ও অভিনহৃদয় বন্ধু, কিন্তু বন্ধুগ্রীতি সমালোচক রাঁজনারায়ণের দৃষ্টিকে 
কোথাও আচ্ছন্ন করে নি। মাইকেলের তিলোত্বমাসস্তব ও মেঘনাদবধ 
কাব্যের শ্রেষ্ঠ মমালোচক আজে। রাঁজনারায়ণ বস্থ_-এ বিষয়ে কোনে সন্দেহ 
নেই । তুলনান্ন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমালোচনাও এমন গভীর নয়। শুধু 
সমালোচনা! করেই রাঁজনারায়ণ তার কতব্য শেষ করেন নি- বন্ধুকে ছিনি 
কাবোর নৃতন নৃতন বিষয়বস্তরও সন্ধান দিয়েছিলেন । তীরই প্রস্তাব অন্মারে 
মাইকেল 'সিংহলবিজয় কাব্য মায়ে একখানা গ্রন্থ-রচনায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। 
কিন্ত অমমাণ্ত কাব্যের কবি মাইকেল, অন্যান্য বহু রচনার মতো এটিও শেষ 
করতে পারেন নি। 

রাজনারায়ণের পরেই তিলোত্বমাসস্ভবের উল্লেখযোগ্য সমালোচক হিসাবে 
আমর দুজনকে পাই--একজন স্থপপ্ডিত বাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং অন্য জন 
'মোমপ্রকাশ'-সম্পাদক, বাংলার তৎকালীন খ্যাতনামা পণ্ডিত দ্বারকানাথ 
বিদ্যাভূষণ। এর! দুজনেই মাইকেলের কবিত্বশক্তিকে অভিনন্দিত করেন । 
যুগের প্রয়োজন তখন দাবী করছে উন্নত কবিতাঁর__মাইকেল লিখলেন সেই 
্ষেবিডা এবং এই কারণেই তার সমাদর হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ কর! দরকার 
| খে মাইকেল হিন্দু কলেজের ছাত্রজীবন থেকে মদ্বের গেলাস ধরেছিলেম্, 
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সেই মাইকেল কাব্যমরন্বতীর ম্বতংক্কৃর্ত প্রেরণায় হ্েচ্ছাঁয় সেই পানাসত্তি 
সাময়িকভাবে ত্যাগ করেছিলেন। তভিলোতিমাঁসস্তব প্রকাশের পর বন্ধু 
রাজনারায়ণকে তিনি এই কথা এক চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন 

মাইকেল সচেতন শিল্পী। তিলোত্মাঁসস্তব কাব্যের বু অংশ যে অপরিণত 
দুর্বল এবং 'কাঁচা” সে-বিষয়ে তিনি নিজেই সচেতন ছিলেন। তার মধ্যে 
আমর! যুগপৎ পাই কবি ও সমালোচককে । নিজের বচন] সম্পর্কে মাইকেল 
ছিলেন অত্যন্ত নির্মম সমালোচক । এখানে তিনি ইংরেজি কাঁব্যজগতের 
কোলরিজ, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলির পগোত্র। 

তাই তিলৌত্তমীসস্তবের দ্বিতীয় সংস্করণ যখন মুদ্রিত হয় তখন এক 
পত্রে তিনি রাজনারায়ণকে লিখছেন £ “নিরপেক্ষ সত্য কথ! বলতে, 
“তিলোত্বমাঁ*র ছন্দ অত্যন্ত কাঁচা। আমি এর আমূল সংস্কার করে এই 
অগ্দরীকে এক নূতন ন্ধপ দেব।” এই ভাবে তার কাব্যকল! শ্রীমপ্ডিত 
হয়ে উঠত। 

পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন : “মাইকেলের পতিলে1তমালস্তব” প্রকাশ 
হইতে আমর] নৃতন সাহিত্যের উৎপত্তি ধরির! লইব” । এই নৃতনত্ব কি, এই 
বার আমর] তা বিচার করে দেখব। এই কাব্যের কাহিনী হিন্দু পুরাণের 
সুন্দ ও উপস্থন্দের উপাখ্যান থেকে সংগৃহীত। এই কাহিনী অতি পরিচিত। 
কাব্যের নামকরণে কবি ভারতের মহাকবি কালিদাসকেই অনুসরণ করেছেন। 
বল। বাহুল্য, কাব্যে মাইকেল আগাগোড়1 পৌরাণিক ঘটনার অন্গসরণ করেন 
নি; অনেক স্থানই তাঁর শ্বকপোঁল-কল্পিত, আবার অনেক জায়গ। অন্যান্য 
কাব্যের ছায়াপাতে গঠিভ। “দেবশিল্পী বিশ্বকর্মীর ন্যায় মধুস্দনও অন্যান্থ 
কাব্য হইতে তিল তিল রূপে তাহার কাব্যের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছিলেন |” 
তিলোত্তমাঁর ভাষ। ও ভাব গাস্তীর্ধপূর্ণ বটে কিন্তু ভাষার প্রসাদ গুণ তেমন নেই 
'আর, “পুঞ্জীকৃত অলঙ্কারের সমাবেশে ইহার ভাব অনেক স্থানে দুবৌধ্য” | 
সবচেয়ে লক্ষণীয় এই যে এই কাব্যে মানধিক আবেদন কোথাও খুব উজ্জল 
হয়ে ফুটে ওঠে নি। কবি নৃতন ছন্দ আবিষ্কার করেছেন বটে, কিন্তু ভাষ! 
তখনও তীর সম্পূর্ণ আয়তে আসে নি। কবি নিজেই তার প্রথম কাব্যের এই 
ক্রট সম্পর্কে চেতন ছিলেন এবং ফুরোঁপে থাকতে তিনি কাব্যখানি আমূল 
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সংশোধনে হাতিও দিয়েছিলেন, কিন্তু হুর্ভাগযক্রমে শেষ করে যেতে পারেন নি। 
মাইকেল তার এই প্রথম কাব্যখাঁনির একটি ইংরেজি অন্ুবাঁদও আরম 
করেছিলেন, কিন্তু সে অন্বাদও অসমাঞ্ধ। মাইকেল-চরিজ্রের এট1 একট! 
বিশেষ বৈশিষ্ট্য--সাহিত্য-সাধনায় ব্রতী হওয়ার পর থেকে দেখা যায় যেতাঁর 
সমাপ্ত বচন অপেক্ষা অসমাপ্ত রচনার পরিমাণ যেন বেশি । একট? দৈবী 
প্রেরণা যেন তাঁকে সর্বদ1 চালিত করত, তাই কল্পনায় উত্তাল-তরঙগ বয়ে যেত 
তাঁর মন্তিফকের কোষে কোঁষে। 

জাতীয়' অর্থাৎ ?0/001 কথাটি মাইকেলের অতি প্রিয়। প্রথম জীবনে 
নাটকপচনায় প্রবৃত্ত হয়ে তিনি জাতীয় নাট্যশালার স্বপ্ন দেখেছিলেন ; কাব্য- 
রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে তিনি চেয়েছিলেন %0150/01 10817 ত্ষ্টি করতে এবং 
এর উপকরণের জন্য তিনি প্রাচ্য পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষার কান্যের প্রতি 
তার সন্ধানী নৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিলেন । কিন্তু দুর্লভ জ্ঞান-তপস্তাই মাইকেলের 
কবিকর্ষের একমীত্র সম্বল নয়--ত1 ষদি হ'ত তাহলে “বাঙালি জীবনধর্মের 
রুদ্ধ উৎপের মৃক্তিবিধান তাঁর পক্ষে আদৌ সম্ভব হতো না”। খ্রীষ্টান মাইকেল 
ত্বভাঁব-বাঙালি হ্বভাব-ভারতীয়। মুরোপের শ্রেষ্ঠ কবিদের গ্রতি আকুষ্ট 
হ'লেও ভারতের ব্যাস-বাল্সীকি-কাঁলিদামকে এবং বাংলার কাশীরাঁম ও 
কৃত্তিবানকে তিনি অনাদর তে! করেনই নি, বরং এরাই আছেন তার হজন- 
কর্মের মূলে। ব্যক্কি-মধুসদনকে অতিক্রম করে কবি-মধুন্দন বলতে পেরে- 
ছিলেন--] 1০৮০ 016 21:80 10505010965 0£ [0৮ 200650015, 1015 
£811 0£17১09৮"-_-এবং এই শ্বীকৃতির মধ্যে আমর] লক্ষ্য করি যে, কাব্যের 
ক্ষেত্রে মাইকেলের পাশ্চাত্য-প্রীতিকে ছাপিয়ে উঠেছে স্বদেশের ইতিহামের 
প্রতি অনুরাগ । মাইকেলের মধো সব সময়ই ছুটি সত্ব! বিদ্যমান -- একটি তার 
ব্যক্তিসত্বা, অপরটি কবিসত্া|। তার মানসচেতনার এই হু*ল পৃথক বিচিত্র 
ছুটি দিক । এই ছুয়ের সর্বাগীন সমন্বয়ে রূপান্তরিত হয়েছে মাইকেলের 
কবি-্বভাঁব। রামমোহন-বিষ্যাঁীগরের জীবনমসাধনার পথ বেয়ে উনিশ 
শতকের বাংলার ষে রেনেঞ্ীসের লক্ষণ সচিত হয়েছিল, তাঁর এক প্রান্তে ছিল 
প্রতীচ্য জানলোকের প্রত্যয়দীগ্ড নব আলোকোতাস, আর অপর প্রান্তে 
শাহ্বত বাঙালি জীবনধর্মের প্রতি নিষ্ঠা ও বিশ্বাস। উনিশ শতকের বাংলার 


মাইকেল ১১৯ 


কাব্য-সাহিত্যে মাইকেল ছিলেন সেই 'জ্ঞানপ্রত্যয় ও উপলব্ি-বিশ্বাসের 
সম্মিলিত পৃত প্রবাহের প্রথম উদগাতা। ভগীরথ”। 

মাইকেলের কবিচেতনাঁর মূলে ভারতীয় ধর্ম যত বেশি না আছে তার 
চেয়ে বেশি আছে বাঙালি জীবমবোধ। তার কাব্যস্থা্টর অমরতাঁর মূলে 
আছে এরই প্রণোদনা! এই জিনিস তিনি পেয়েছিলেন তাঁর মায়ের কাছ 
থেকে । উনিশ শতকের রেনের্সীসে এই জীবনবোধ সেদিন রূপ নিয়েছিল নারী- 
ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার ব্যাকুল আকাঙ্ষায়। এই নৈতিক বিপ্লবের কুচন। রামমোহন 
থেকেই। মাইকেল তার জন্মলগ্নেই এই জীবনবৌধের আন্বাদ পেয়েছিলেন-_ 
ত্বাতন্ত্যমর্ধাদাযয়ী নারীর স্তবগান তার কাব্যেই তাই প্রথম বন্কৃত হ'ল। 
তিলোতমাসম্ভব কাব্য সেদিন বাংল। দেশে এই নৃতনত্তের বাঁ্তাই বহন করে 
নিয়ে এসেছিল । এই প্রসঙ্গে মনীষী রমেশচন্দ্র দত্তের একটি উক্তি স্মরণীয় ঃ 
“4৯11 06105811516 0086 2.0 11610010980. 02156000102 100112018 
0: 002 080101555 11061210085, 086 2 £2101005 ০৫ 002 8150 100881)10006 
1790 97372:1:0 রেনের্সাসকে সার্ক করে তোলার জন্য. উজ্জ্বল করে 
তোলার জন্ত সেদিন এই আলোকেরই প্রয়োজন ছিল। 

তিলোত্তমাসস্তব ঘার উন্মেষ, মেঘনাদবধ কাব্যে তারই পরিপূর্ণ বিকাঁশ। 


॥ তেরো ॥ 


রাঁজনারাঁয়ণকে চিঠি লিখছেন মাইকেল : 
“প্রিয় রাজ, তিলোত্তমা! ভালই কাটছে; প্রথম সংস্করণ নি:শেধিত- 
প্রায় । অমিত্রচ্ছন্দ সম্বন্ধে গোড়। পগ্ডিতেরা ধীরে ধীরে এখন তাদের 
স্বর বদলাতে আরম্ভ করেছেন । সোমগ্রকাশের সমালোচন। খুবই 
উতসাঁহজনক | ভারতবর্ষের মানচিত্রের দিকে তাঁকিয়ে রণজিৎ 
সিংহ যেমন বলতেন, “সব লাল হো যায়েগা'--আমিও তেমনি 
তোমাকে বলে রাখছি--“পব 0187]. হে! যায়গা ।? গতকাল 
সন্ধ্যায় রঙ্গলীলের জঙ্গে পয়ার ও অমিত্রচ্ছন্দ নিয়ে আলোচন। 
হচ্ছিল। তার মত এই যে-_-এই ছন্দ খুব মহৎ। কিন্তু বাঙালির 
অনেক দিন লাগবে এই ছন্দ গ্রহণ করতে এবং ইংরেজি কাবোর রস 
যারা আম্বাদন করেনি, তাঁদের পক্ষে এই ছন্দ উপভোগ করা কঠিন। 
আমি রঙ্গলাঁলকে বললাম, কবে এই ছন্দ জনপ্রিয় হবে মে বিষয়ে 
আমি বিন্দুমাত্র চিন্তা করিনা । মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ কপি 
করে পাঠালাম। লোক পাই নি বলে এতদিন কপি করতে 
পারি নি--তবুও অনেক বর্ণাশ্তদ্ধি থেকে গেল। তুমি ঠিক করে 
'নও। বনু স্বানেই হোমারের অস্থকৃতি দেখতে পাবে। তবে যতদুর 
পেরেছি ভারতীয় রূপ দেবার চেষ্টা করেছি । তোমার কাছে 
আমার গোপন করবার কিছু নেইঃ কাজেই আমি যদ্দি বলি, 
আমার অন্তরের সঙ্গে আমি বিশ্বাস করি যে, আমার এই কাব্য 
সত্যিই 81600 হবে, তাহলে তুমি ষেন আমাকে দাম্ভিক মনে 
করে! না । তোমার অভিমতের আমি খুব মুল্য দিই। তাই 
আমাদের নাটকে অমিত্রচ্ছন্দের প্রয়োগ সম্পর্কে তোখার বিস্তারিত 
অভিমত অতি অবশ্য আমাকে জানাবে । আঁশ! করি দুর্গাপূজার 
ছুটিতে কলকাতায় আমছ। ইতি, তোমাদের স্নেহধন্য মাইকেল 
এম. এস. দত্ত |” 

ঙ চিডিধান! থেকে দেখা যাচ্ছে মাইকেল তখন মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় 


মাইকেল ১২১ 


প্রবৃত্ত হয়েছেন ? তীর পূর্ববর্তী কবি রঙ্গলাঁলের সঙ্গে নৃতন ছন্দ নিয়ে তার 
আলোচনা হয়েছে এবং প্রাচীনের দল ধারা প্রথমে এই ছন্দের প্রতি বিরূপ 
ছিলেন, তাঁর মত পরিবর্তন করেছেন এবং তাদেরই মুখপত্র "সোমপ্রকাশ 
মাইকেলের এই ছন্দকে জানিয়েছে স্বীকৃতি । মাইকেলের সাহিত্যজীবনের 
দুইটি পর্ব । প্রথম পর্বে শশিষ্ঠা, তিলোত্মাসস্তব, পদ্মাবতী আব ছুখান! প্রহমন ; 
দ্বিতীয় পর্বে মেঘনাদবধ কাব্য, ব্রজাঙ্গনা, বীরাদ্দনা! আর কৃষ্ণকুমাঁরী নাটক। 
কষ্চকুমারীর কথা আগেই বলেছি, এখন আমাদের আলোচনার বিষয় 
মাইকেলের সাহিত্যজীবনের দ্বিতীয় পর্বের অন্থ্‌পম কাব্যস্যষট মেঘনাদবধ 
কাব্য । এই-ই তীর শ্রেষ্ঠ কবিকীতি। দাস্তের যেমন “ডিভাইন কমেডি', 
গ্যেটের যেমন “ফাঁউস্ট+, শেক্সপিয়রের যেমন “হামলেট মিলটনের যেমন 
“প্যারাঁডাইস লস্ট” শেলির যেন “প্রমিথিউস", মাইকেলের তেমনি “মেঘনা দবধ 
কাব্য । এই কাব্যই তাঁকে মহত্বের ত্বর্গে পৌছে দিয়েছে আবার এই কাব্যই 
তাকে দিয়েছে আধুনিক বাংলা সাহিত্যে অঅরতা। আজকের বিদগ্ধ বাঙালির 
চিন্তা-ভাঁবনায় মাইকেল আর মেঘনীদবধ কাব্য এই কথা ছুটি তাই একত্র 
সম্পৃক্ত হয়ে গিখেছে। 

জীবন ও জগৎকে বাদ দিয়ে কাব্য-সাহিত্যের স্থায়ী কোনে মূল্য নেই। 
মেঘনাদবধ কাব্য এই মানদণ্ডে বাঁংল! সাহিত্যে নিঃদন্দেহে একটা! স্থায়ী মূল্য, 
একটা স্বতন্ত্র মর্ধাদ! পেসেছে। কাব্যা্থুরাগী বন্ধুদের কাছে লেখা মাইকেলের 
নানা পত্রে ও তার কোনো কোনো কবিতার মধ্যে কাবা ও কবির প্রসঙ্গ 
আছে। মাইকেলের কাব্যতত্বের রহস্য উদ্ঘ(টনের পক্ষে তাঁর এই চিঠিগুলি 
নিঃসন্দেহে যূল্যবান। এইসব পত্রে মাইকেল কাব্যস্থষ্ি সম্বন্ধে ঘা বলেছেন তা 
নিজের কবিজীবনের গ্রসঙ্গেই বলেছেন। তাঁর কাব্যকথা প্রকৃঙপক্ষে তার 
কবিজীবনের আত্মকথা । এই অম্পর্কে তীর পত্রপ্ুচ্ছগুলি গভীর মনো 
নিবেশ মহকারে পাঠ করলে আমর] দেখতে পাই যে, তানি এক নৃতন 'ও মহৎ 
কাব্য হুষ্টি করে নিজের ও জাতির গৌরব বৃদ্ধি করতে উদ্বদ্ধ এবং আরো 
দেখি ষে, ভিনি প্রেরণা ও পরিশ্রম ছুইয়ের উপরেই নির্ভরশীল । এই্দব পত্রে 
সাধন ও পরিশ্রমের কথা আছে আর অলৌকিক প্রতিভার প্রয়োজনীয়তার 
কথাও আছে। একটি কি ছুটি করে সর্গ লেখা হয়, আর মাইকেল 


১২২ মাইকেল 


রাজনারায়ণকে একখান! করে চিঠি লেখেন । লেখেন, “বন্ধু, শব আসছে, ছন্দ, 
আসছে, কিন্তু কোথ! থেকে আসছে ত। বুঝতে পারছি না, অথচ কাব্যের 
আখ্যানবিন্বাসে যে বিশেষ নৈপুণ্যের দরকার, তা বুঝতে পারছি-_-যদদি পারো, 
এই রহস্যের সমাধান করো ।” 

আময়1 জানি, এক মহৎ ও অভিনব কাব্যশ্থষ্টি এবং বিপুল কবিষশ, এই 
ছিল মাইকেলের আকাঙ্ষা ৷ জানি, সমসাময়িক সাহিত্য সম্বন্ধে তিনি ছিলেন 
বীভশ্রদ্ধ। জানি, মাইকেল শিক্ষিতজনের কবি, প্রাককৃতজনের গতি উদাসীন । 
মাইকফেলের আত্মপ্রতায় সীমাহীন । কাব্যসংসারে প্যারাডাইস লস্ট আর 
মেঘনাদবধ কাব্য _ছুটিই স্মরণীয় স্্টি। মিলটনের ছন্দ নৃতন ছিল না, 
কিন্তু মাইকেলের ছন্দ নৃতন। বাংলায় অমিত্রচ্ছন্দের তিনি প্রথম কবি। 
তার ভাষাও বহুজংশে সমসাময়িক কাব্যের ভাষা! থেকে ভিন্ন । আখ্যান- 
ভাগে দেখি তিনি রামায়ণের মূল কাহিনীকে ইচ্ছান্ছসারে পরিবর্তন করে 
নিয়েছেন। তার কাবা রাঁক্ষলকুলের ছুঃখ নিয়ে । মেঘনাদবধ কাব্য রাবণ 
ও তার সংসারের কাহিনী । এর আরম্ত রাঁবণের ছুঃখ নিয়ে--এর সমাপ্তিও 
রাঁবণের ছুঃখে । ছন্দে ও আখ্যানে মাইকেলের কাব্য এক অভিনব কৃষ্টি 
এবং এই কাব্যের কবির যথার্থই বলবার আধকার আছে £_-[ ৪169760 
06 10100 0£ 000] 2150 006 ০010015 0৫ 01065) 00610 25 
[১0015118 1 5810 0 010 006 010. 1900 1082 1060101 আ091)061-- 
এবং একথা মিথ্যা নয় যে, বাংল] সাহিত্যে অসম্ভবকে সম্ভব করার দুর্মদ 
সাধনাই মাইকেলের সার! জীবনের সাধনা। মাইকেলের কাব্যরচনার ইতিহাস 
এক বুছৎ সাহিত্যিক দায়িত্বের ইতিহাস। তার কাব্য মানুষের কথা- সর্ব 
কালের ও স্বদেশের মানুষ । সে মাছগষকে কোনো বিশেষ ধর্ম বা দর্শনের 
পরিবেশে দেখবার প্রয়োজন হয় না। মেঘনাদবধ কাব্যের শ্রেষ্ঠতা এইখানেই । 
এই কাব্যেই উনিশ শতকীয় রেনেঞ্সাম একটা সার্থক রূপ পরিগ্রহ করেছে। 

রাজপারায়ণ প্রভৃতি বন্ধুদের সঙ্গে এই কাব্যখানি সম্পর্কে মাইকেল চিঠি- 
গত্রের মাধামে যত কথ! বলেছেন, তার থেকে বুঝতে পারি যে, কবি তার 
কাবোর অভিনবত্ব' নত্বদ্ধে যথেষ্ট নচেতন, কিন্ত এন একখানি মহৎ কাব্য-- 
সাইকেলের ভাষায় 8%18784- রচনায় যে দীর্ঘ সাধনার প্রয়োজন, তা 


মাইকেল ১২৩, 


মাইকেলের জীবনে আমর। দেখতে পাই না। মেঘনাডবধ কাঁধা রচনার 
ইতিহাস তে! মীত্র তিন বছরের প্রয়াসের কথা। তবু বলব, এর আবির্ভাব 
আকম্মিক নয়। এই অল্প সময়ের মধ্যে কবি বহু পরিশ্রম করেছেন, বহু চিন্তা 
করেছেন । সেই চিন্তা ও পরিশ্রমের কাহিনী আছে মাইকেলের পত্রাবলীতে। 
এই কাহিনীতে আছে যেমন তীব্র উৎসাহের কথা, তেমন আছে ব্যস্ততা ও 
উতকগ্ঠার কথা। প্ররুত প্রস্তাবে এ এক নুতন সাহিতোর জন্মকথ।। 
মাইকেলের সাহিত্য সম্পফিত সব চিঠিগুলির মুল বক্তব্য--কি লিখবেন আর 
কিভাবে লিখবেন । 


কাব্য সম্বন্ধে মাইকেলের প্রথম যুক্তিপূর্ণ উক্তি কাব্যের ভাষা নিয়ে । ২৪শে 
এপ্রিল, ১৮৬০, কলিকাতা থেকে মাইকেল রাঁজনারায়ণকে লিখছেন £ 

“তুমি মনে করে আমার স্টাইলট! খুব কঠিন, কিন্তু, বিশ্বাস করো, 
কাব্যের এই নূতন যুগে অন্সান্য দিক্ষলা লেখকদের মতো বাগাড়ম্বর 
বিস্তার করবার চেষ্টা আমি আঁদৌ করি না। শন্দগুলি সবই 
অনায়াস চেষ্টাপ্র্থত-_ প্রেরণার পথ বেয়েই নর্দীর জলঝোতের 
মতো! তাঁরা আসে । ভাঁলো৷ অগ্রিত্রচ্ছন্দ একটু গম্ভীর নাঁদবিশিষ্ট 
হবেই এবং ইংরেজি সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন সবচেয়ে 
কঠিনতম কবি অর্থাৎ প্রবীণ জন মিলটন । আর ভাজিল ও ছোমার 
তো রীতিমতো দর্বোধা । সেকথা থাক। কোঁনে। কবিরই প্রথম 
প্রয়াস দোষশৃন্য নয়-_-তাই তার প্রথম স্ঙটিকে একটু ক্ষমার চক্ষেই 
দেখতে হয়। তুমি জানো আমি এ জিনিন একরকম বাজি ফেলেই 
লিখতে আরম্ভ করেছিদীম, কিন্ত এখন দেখছি, আমি এমন একট] 
কিছু রচনা করেছি ঘা! আমাদের জাতীয় কাব্যকে উন্নত শুরে নিয়ে 
যাঁবে এবং ঘা ভবিষ্যৎ কবিদের পথ প্রর্শক হবে-__যাঁতে করে তার! 
রুষ্ণনগর-রাঁজসতা কবি অপেক্ষা একটি শ্বতন্ত্র ও মাজিত স্বরে কবিতা! 
লিখতে পারবে ।” 

মাইকেল ধখন এই চিঠিখানা লেখেন তখন “বিবিধার্ঘ-সংগ্রহ' পত্রিকায় 


৪২৪ মাইকেল 


উার 'তিলোত্রমা'র প্রথম ছুটি সর্গমাত্র প্রকাশিত হয়েছে । এই চিঠিতে তিনি 
ভারতচন্দ্রকে অশ্লীল কাব্যদীতির জনক বলেছেন যর্দিও তিনি ভারতচন্দ্রকে 
প্রতিভাবান কবি বলে স্বীকার করেছেন । এই কথা কয়টির মধ্যে কাব্য ও 
কাব্যের বিবর্তনের একটি বিশেষ তত্ব পরিক্ফুট | প্রথম, এখানে মাইকেল প্রেরণ! 
ব। শ্বাভাবিক প্রতিভার উল্লেখ করছেন। ছন্দ এক প্রেরণার ফল-- নদীর 
জলের মতো শ্বাভাবিক গতিতে এ প্রবাহিত হয়। দ্বিতীয়, কাঁবোর রসান্বাদনে 
অধিকারের প্রয়োজন । মাইকেলের ধারণা, সহায় ও শিক্ষিত এবং মাজিত 
রুটিসম্পন্ন পাঠক ভিন্ন কাব্যের রস আম্বাদনে অধিকার অন্য কারে। হতে 
পারে না। অবারিতমুখ পাত্রে রস এনে কবি কখনো পাঠকেন্স মুখে ধরেন ন]। 
বিচিত্র রসাভিমুখী ইঙ্গিত থাকে কাঁব্যে। সহায় পাঠক সেই ইঙ্গিতের সুত্র 
ধরেই রসলোকে উত্তীর্ণ হন। তৃতীয়, মহৎ কাব্য এক বিবর্তনের ভেতর দিয়ে 
আবিভূতি হয়। আহিত্যের নৃতন যুগের প্রথম কাব্য দৌষশূন্ক হবে, এ 
অসম্ভব। চতুর্থ, জাতীয় পাহিত্যের এক নবপর্ধায়ে ধিনি কাঁব্যসংসাঁরে নৃতন 
পথ দেখাবেন, তীর প্রচেষ্টার এতিহাপিক মূল্য স্বীকার করতেই হবে। 
এখানে দেখি তার গভীর দায়িত্ববোধ । পঞ্চম, নৃতন যুগের প্রথম কবি পুরাতন 
কবিকে গ্রহণ করতে পাপেন না। পুরাতন কবির প্রতিভ] শ্রদ্ধার বস্ত, 
কিন্ত সে প্রতিভার প্রভাঁব অশ্রদ্ধেয় ও বর্জনীয়। ভারতচন্দ্রের কাব্য সুন্দর 
কিন্ত মাইকেলের মতে, দেই কাব্যের প্রভাব কুংশিত। 

আর একখানি চিঠিতেও দেখি মাইকেল এক নৃতন সাহিত্যস্থষ্টির 
পরিকল্পনায় মগ্ন । তখন গতলোতমা” প্রকাশিত হয়েছে । শিক্ষিত রুূচিমম্পন্ন 
পাঠকের সমালোচন। শুনবাঁর জন্ত কবি উদ্গ্রাব। তিনি অপেক্ষা করছেন তাঁর 
কাব্য সম্বদ্ধে কে কি বলে। এও নূতন যুগের প্রথম কবির গভীর দায়িত্ববোধের 
এক লক্ষণ । রাজনারায়ণকে মাইকেল লিখজেন £ “আমি তোমার বন্ধু বলে 
আমাকে ঘেন রেহাই দিও নাঁযতদুত্ পারে! সমালোচন1 করবে, বন্ধু বলে 
খাতির করবে ন। অবশ্য সেই সঙ্গে যতদুর পারে! হুখ্যাতিও করতে বিশ্বত 
হয়ে! না।” যুগপৎ এই বিনয় ও দস্ত_-এই আপাতবিরুদ্ধ ছুই ভাব মাইকেল- 
চকিত্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য । মহৎ প্রতিভার আত্মপ্রত্যয় ও আত্ম- 
সন্থিতের প্রকাশের ধার়াই এই রকম। বুঙ্গলালের ছন্দ তীর কাছে কৃত্রিম ও 


মাইকেল , ১২৫ 


অপাঙ.ক্তেয় । তিনি রঙ্গলালের চাইতে বড়ো কবি । কিন্তু রঙ্গলাল “তিলোভমা” 
পড়ে ছন্দোবিন্তান শিখবে, এই বিশ্বাম মাইকেলের কাছে গ্রীতিকর। তাই 
ভিনি লিখছেন £ “আমার মতে তার কবিত্বের অন্ুতৃতি আছে, আবার কেউ 
মনে করেন কল্পনাশক্তিও আছে কিন্তু রঙ্গলালের কাব্যশৈলী অত্যন্ত ক্রটিপূর্ণ। 
তিলোত্তম] রঞ্চলালের মনের ওপর ছাপ ফেলেছে-_হইয়তে] দে উন্নতি করতে 
পারে।” রঙ্গলাল সম্বন্ধে মাইকেলের এই সমালোচনা দুশুন্য, ঈষ।শৃন্ত। 
এর প্রত্যেকটি কথা এক চিন্তাশীল কবির নির্দেশবাণী ব'লে গ্রহণ করা 
খেতে পারে। মাইকেলের প্রধান কথা এক নূতন মাহিত্যহষ্টির কথা! 
রাজনারাঁয়ণকে তিনি আবার লিখছেন £ 
“তুমি এমনভাবে সমীলৌচনা করবে-_-সে সমালোচনা নিশ্চয়ই দীর্ঘ 
হওয়] চাঁই যাতে করে এই দেশের লোক ন্তাঁধ্য ও নিরপেক্ষ সমী- 
লোচনায় দীক্ষালাভ করতে পারে। সাহিত্যিক উদ্ভমের পথ এখন 
আমাদের দেশে কি বিপাট ভাবেই না! প্রশস্ত হয়ে গেছে। প্রাথনা 
কার, ঈশ্বর যেন আমাকে সনম দেন। কবিতা, নাটক, সমালোচনা, 
রোমান্স এসবের জন্য নৃতন শাস্ত্র চন! করতে হবে আমাদের ।” 
মনে রাখতে হবে, এই কথা মাইকেল বলছেন তীর বন্ধুকে | নূতন কবিতার 
এক নৃতন অলঙ্কারশান্্র চাই_এক নৃতন সমালোচনা চাই। এ কবিতা 
উচ্ছৃঙ্খল বিদ্রোহী স্ষ্টি নয়-যুগ-সচেতন এবং কল্পনাসমৃদ্ধ এক বিরাট মনের 
স্ষ্ট | মাইকেল তীর বন্ধু রাঁজনারাক্ণকেই সমালোচকের কঠিন দায়িত্ব নিতে 
অনুরোধ করছেন । সে সমালোচনা কঠোর হলেও কবি ক্ষু্র হবেন না। 
প্রসঙ্গত মাইকেলের একটি স্টক্তি ঝড়ো মূল্যবাঁন। রাঁজনারায়ণকে এক পত্রে 
তিনি লিখেছিলেন £ ৭ 20 506 51091) 10 709 006 ০00০ ৩ 81) 
87000030 04 20521:50. 01101019হ7 ৮» এ কথ] মাইকেলই বলতে পারেন । 


পরিশেষে ছন্দের কথা । মাইকেলের কাব্যতত্বের প্রধান কথাই হ'ল তার 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ! এছন্দ অমিত্র ব'লে নৃতন নয়--এর সব কিছুই নৃতন। 
এ প্রসঙ্গেও তীর বক্তব্য স্বচ্ছ এবং পরিফাঁর। রাজনারায়ণকে এক চিঠিতে 
ভিনি লিখছেন। 


১২৬ মাইকেল 


“আমাদের ভাষা, উচ্চারণ ও গুণের বিচারে হ্বধর্মত্যাগী- অর্থাৎ 
আমাদের পারিবারিক পুরোহিতের আশর্বাদের জন্য আমার যতট? 
আগ্রহ, উৎকর্ষ ও উচ্চারণের প্রতি এই ভাষার আগ্রহও ঠিক 
ততখানি। তোমার বন্ধুদের কেউ যদি ইংরেজি জানে, তাদের 
প্যারাডাইস লস্ট পড়তে বলো, তাহলে তার] বুঝতে পারবে অমিত্র- 
চ্ছন্দ--যে ছন্দে বাংলার এক খাত কবি এখন কাবা রচনা করছেন 
--কি ভাবে পঠিত হয়। বন্ধু, আসল কথ] কি জানে”, বাংল] দেশে 
এই ছন্দের প্রচলন নিতান্তই পময়পাঁপেক্ষ বাপার । তোমার 
বন্ধু। যদি ঠিকমত তি ও বিরাম চিহৃগুলি অন্্সরণ করে পড়তে 
পারে, ভা"হলে তারা বুঝতে পারবে ষে বাংলা ভাষায় এই হোলো 
মহতুম হন । আমার বলার কথা --পড়, পড়, পড়--ভালো করে 
অমিগ্রচ্ছন্দ পড়। কান যেন এই নৃতন ছন্দের স্থরে অভ্যস্ত হয়-_ 
তখন বৃঝতে পারবে এ কী জিনিম।” 
এই চিঠিষানির মূল বন্তব্য এই যে, এই নৃতন ছন্দের রম গ্রহণ করতে 

হ'লে গভীর অনশীলনের প্রয়োজন । সাধনার দ্বারাই কবির সাধনার ফল 

উপভোগ কর। সম্তধ এসং সহদয় পাঠকের বিচারই কবির শার্থক সহায়। 

মাইকেল পণ্ডিতদ্দের সমালোচনা তুচ্ছ করদ্েন, কিন্তু ধাজনারাগসণের স্মা- 

ঞোচনার প্রতি তিনি বিশেষ শ্রঙ্চাশীল। রাজনারায়ণের তিলোত্বমা-সমালো চনা 

পড়ে তিনি লাভবান হয়েছেন। তাই মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গ বন্ধুকে 

পাঠিয়ে তিনি লিখলেন £ 
প্রত্যেকটি চিন্তা) প্রত্যেকটি উপমা, প্রত্যেকটি প্রকাশতঙ্গী, এমন 
ফি এব প্রভোকটি লাইন, গভীর ভাবে বিচার করে দেখো । এসব 
এক ঘণ্টার কাঁজ নয়। আমি বোধ হয় তোমাকে বোঝাতে পেরেছি 
(যে আমি তেমন স্পর্শকাতর লোক নই ষে, তাঁর দোঁষ দেখিয়ে দিলে 
ক্ষুদ্ধ হয়। কোথাও যদি দুর্বল ধাকাপ্রয়োগ, অকবিস্থলভ চিন্তা 
বা অপটু প্রকাশভঙ্গী লক্ষা করো, নিশ্চয়ই তা তুমি আমাকে 
জানাতে কুষ্টিত হবে ন1।” 

আমরা ম্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি যে সমালোচকের বিচারের উপর মাইকেল 


মাইকেল ১২৭ 


যেন অত্যন্ত নির্ভরশীল । কেন? প্রতিভার এক বিশেষ লক্ষণ অপরিমিত 
"আত্মপ্রত্যয় আর গভীর আত্মমুখিতা। বস্তত মাইকেল যেমন আত্ম প্রত্যয়শ ল, 
তেমন আত্মমুখী।” তা না হ'লে তিনি এই নৃতন ছন্দে কাব্য রচনা! করতেন 
না, রাক্ষদকুলের ছুঃখের কাহিনী বাঙালি পাঠক-সমাঁজের কাঁছে উপস্থিত 
করতেন না । মাইকেল যদ্দি গীতিকবি হতেন, তাঁছলে তিনি নিশ্চয়ই এ ভাবে 
সমাঁলোচকের বিচারের উপর নির্ভরশীল হতেন ন1। কিন্তু মাইকেল এক মহান 
জীবনদর্শনের গভীর প্রেরণার দ্বার? প্রবুদ্ধ কবি। এই প্রেরণা রেনে্সীসের 
জারক রণে জারিত হয়ে তাঁর অন্তরে শত বর্ণের কলাপ বিস্তার করেছিল । 
সেখানে শ্রীষ্টান বা হিন্দুর কোনে প্রশ্ন নেই-মাইকেলের কবিসত্তী আলোচনা- 
কালে এই সতাটি তীর প্রথম জীবন-চরিতকার ধেগীন্দ্রনাথ বন্থু একেবারেই 
উপেক্ষা করেছেন । মাইকেলের কবিত্ব-বিচারে যোগীন্দ্রনাথ তাই একরকম 
ব্যর্থ বললেই হয়। 

মেঘনাদবধ কাব্যে অসাধারণ কবিপ্রতিভার সাফল্য ও ব্যর্থত] দুই-ই 
পরিস্কট। মহাকবি হিসাবে মাইকেলের ব্যর্থতার ছুটি কারণ দেখতে পাই। 
প্রথম তীর প্রতিভার উপযুক্ত কোনে মহৎ এ্াতহাসিক বা পৌরাণিক 
চরিত্র অথবা ঘটনা কবি অনুসন্ধান করে পান নি। একটি আদশ চরিত্রের 
অভাবেট মাইকেলের প্রতিভা মহাকাব্যের গ্রতিভ। হিসাবে সার্থক হয়ে 
উঠতে পারে নি। দ্বিতীয় কারণ, বাংলার রেনেসাসের সেই উষাকালে নবাবিষ্কৃত 
বাণীর অরুণচ্ছটাঁয় মুগ্ধ মাইকেল জীবনের বাস্তব সত্য রূপায়ণের ক্ষমতা 
অর্জন করার আগেই তাঁর কবি-জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়েছিলেন । হোমার 
বা দাস্তের মতো! জীবনের সত্য রূপ তিনি তুলে ধরতে পারেন নি। অগ্ভূতির 
গভীরত। তার এই কাব্যের নায়ক-নায়িকাদের মধ্যে বিরল। তবু এ কথা 
অস্বীকার করবার নয় যে, মাইকেলের মেঘনাদ বাঙালির নবজীবন ও 
নবযৌবনের শ্রতীক। নিঃসন্দেহে তাঁর এই কাব্যস্থষ্টি বাঙালি জাতির 
এক নূতন জীবনকাব্য। এই কথা কয়টি মনে রেখে এইবার আমর] যেঘনাদবধ 
কাবোর মর্মলোকে প্রবেশ করব। তাঁর জীবননাট্যের চতুর্থ অক্ষের সুচন] 
হয়েছিল এই কাবাখানি দিয়েই। এই কাঁবাই তার প্রতিভার বিজয়কেতন । 


॥ চৌদ্দ 


“--কুতবাগ-দ্বারে বংশেহম্মিন, পূর্বস্থরিভিঃ। 
মণো বশ্রনমূৎকীর্ণে সুত্রস্তেবাণ্তি মে গতিঃ |” 
মহাকবি কালিদাসের রখুধংশ কাব্যের এই শ্লোকটি সর্বাগ্রে উচ্চারণ 
করে আধুনিক বাংল!র প্রথম মহাকবি তীর মহতম কাব্যস্থষ্টি মেঘনাদবধ 
কাব্য গ্রিখভে আরভ্ভ করেন। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার একটি সন্দর 
চিত্র একেছেন মাইকেলের এক আধুনিক জীবনভান্তকার। তিনি লিখছেন £ 
“লোয়ার চিৎপুর রোডের ছয় নম্বর বাড়ি, বাঁড়িট। দোতলা 
দোতলার একটি কক্ষ । কক্ষট প্রশত্ত ও সুমজ্জিত--মেঝেতে 
কার্পেট পাতা; চারিদিকে দেওয়ালের ধারে রাশি রাশি পুস্তক; 
কতক আলমাপিতে সাঞ্জানে? কতক সুপাকার টেবিলের উপরে, 
কয়েকখান। আধখোল। 3 কয়েকখানা এমনতাবে আছে, দেখিলেই 
মনে হয় এখনই পঠিত হুইতেছিল; দেওয়ালে খানকয়েক চিত্র; 
দেবতার নয়, প্রারুঙিক নয়, মানুষের নয়, কয়েকজন বিখ্যাত 
কবিরঃ মাঝখানে টেবিলে বই, কাঁগজ, কলম, পেন্সিল, ছুরি, মোম- 
বাভিতে আলো! ও বোভলে স্থরা; দেওয়ালে একট] গোলাকার 
ঘড়ি, তাহার কাট। ছুহ(/তে মহাকালের পদধ্বনির প্রতিধ্বনি । 
রাত্রি এগারোটা); পথে শব্ধ নাই, পথিক বিরল, এক-আধখাঁন] 
ভাড়াটে গাড়ির চাকার শব । 
“এক ব্যক্তি ঘরের মধ্যে পায়চারি করিতেছেন-- বয়স ছত্রিশ 
সাইত্রিশ, দোহার] চেহাধ]া $ মাথায় চেরা] পিখি, অন্গুলি-সঞ্চালনে 
এলোখেলো ; পায়ে একজোড়া দামী চটি; পরমে টিলা পায়জামা 
গায়ে রেশমের হাতকাটা ফতুয়ার মত, বুকের বোতাম খোলা; ফাক 
দিয়া স্থগঠিত রোমশ বক্ষ, বক্ষ-স্থলের খানিকটা দুষ্ট হয়ঃ পরিপুষ্ট 
বাহ-ছটিও বোমশ। মাইকেল মধুস্দন দত পায়চারি করিতে 
করিতে কাব্য-রচনা কৰিতেছেন - 'মেঘনাধ্ধবুধ কাব্য'। ঘরের, 
তিন কোণে তিন ব্যক্তি, পরিচ্ছদ ও চেহারায় সংস্কতজ পণ্ডিত 
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বালয়াই মনে হয়, কাগজ কলম লইয়! উপবিষ্ট; একজনের কাছে 
কয়েকখান। সংস্কত অভিধান-' ঘরের চতুর্থ কোণে একটি আবক্ষ 
মর্মরমৃতি-_মিলটনের |” 
কথিত আছে, মাইকেল এইভাবেই সাহিত্যকর্ম করতেন। বাংলা লেখ! 
তর ভালো আসে না, তাই তিনি নিজে লিখতেন না, মুখে মুখে বলে ঘেতেন, 
পণ্ডিতেরা লিখে ষেতেন। তারা সবাই মাইনে পেতেন এর জন । অনুপ্রেরণায় 
উদ্দীপ্ত কল্পনার উৎস থেকে নির্গত হ'ত অমিত্রচ্ছন্দের জোতোধারা, সু মষ্ট 
ভাবগভীর স্থুরে মাইকেল তা বলে েতেন, পণ্ডিতের তাই শুনে লিখে 
যেতেন। পরে এর থেকেই চূড়ান্ত পাঁওুলিপি ঠতরি হ'ত; যতি বা বিরাম- 
চিহ্ের ভুল-ভ্রান্তি যা থাকত, মাইকেল সেই লময়ে তাঁর সংশোধন করতেন । 
যখন সংশোধন করা হ'ত না, রাঁজনারায়ণকে তিনি চিঠি লিখে বলে দিতেন 
“ভুল-ভ্রাস্তিগুলো শুধরে নিয়ে পড়ো, দেখো অনেক জায়গায় "শিব" লিখতে 
“বিব* লেখ! হয়েছে__এসব তুল-ন্রাস্তি তুমি সহজেই ঠিক করে নিতে পারবে ।” 
যে তিনজন পণ্ডিতকে মাইকেল বই লেখার কাঁজে নিযুক্ত করেছিলেন, তাঁদের 
তিনি মীসিক 'একট। পারিশ্রমিক দিতেন! অনেক সময় এমনও হয়েছে যে 
পঞ্ডিতদের টাকা নময়মত দিয়ে উঠতে পারেন নি। টাকার অভাব থাকত 
ব*লেই দিতে পারতেন ন1। 


মেঘনাদবধ কাব্যের রচনা সম্পর্কে প্রথমেই আমাদের কয়েকটি তথ্য জেনে 
রাখা দরকার। 

কাব্যখাঁনির রচনা কাল ১৮৬০-৬১। এর পাতুলিপি প্রথমে পাঠ করেন 
রাঁজনারায়ণ। ১৮৬১ গ্রীষ্টান্দে কাব্যখানি ছ'খণ্ডে প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার 
ব্যয়ভার বহুন করেন দ্দিগম্থর মিত্র এবং বইখানি মাইকেল এরই নামে উৎসর্গ 
করেছিলেন। পরে কবির যুরোপ-প্রবাঁসকালে, দ্িগঞ্থর মিত্রের আচরণে ক্ষুব্ধ 
হয়ে মাইকেল এই উৎসর্গলিপি কাব্যের তৃতীয় সংস্করণ থেকে প্রত্যাহার 
করেন। এই মহাকাব্য উপলঙ্ষেই মাইকেল প্রকাশে সম্বধিত হয়েছিলেন । 
সম্ব্ধনাসভার আয়োজন করেছিলেন গুণগ্রাহী কালীপ্রসন্প সিংহ তার বিদ্যোৎ- 
সাহিনী ভার পক্ষ থেকে । প্রকাস্তটে লেখকের স্ব্ধন! আধুনিক বাংলা- 


৪ 


১৩২ মাইকেল 


আমরা পূর্বে স্বপ্নেও এরূপ বিবেচনা করি নাই ষে, কালে বাংল! ভাষায় 
এতাদ্শ কবিতা আবিভূ্ত হুইয়! বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে । আপনি 
বাংল! ভাষার মাদি কবি বলিয়। পরিগণিত হইলেন।” 
এই অভিনন্দনের উত্তরে মাইকেল বাংলায় সংক্ষিপ্ত অথচ সুন্দর একটি 
বক্তৃতা করেন। সেই বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন £ 
“দেশের উপকার করা মানবজাতির প্রধান ধর্ম। কিন্তু আমার মত ক্ষুদ্র 
মনুষ্য ঘারা ধে এদেশের তাদুশ কোন অভীষ্ট পিদ্ধ হইবেক, ইহা! একান্ত 
অসস্ভধনীয়। তবে গুণান্থরাগী আপনার আমাকে যে এতদূর সম্মান প্রদান 
করেন, দে কেবল আমার মৌভাগ্য এবং আপনাদের সৌজন্য ও 
সহাদয়ত। 1” 
কলিকাতার সমস্ত কাগজে এই সম্বধনীসভার সংবাদ বিস্তারিতভাবে 
প্রকাশিত হয়েছিল এবং কণিকাতা৷ থেকে সারা বাংলা দেশে মাইকেলের এই 
মৌভাগ্যলাঁতের সংবাদ প্রচারিত হতে বেশি বিল্ধ হয় নি। মেদিনীপুরে বসে 
রাঁজনারায়ণ এই সংবাদ অবগত হয়ে পরম পুলকিত হলেন। সহপাঠী ও 
বন্ধুর সৌভাগ্যগর্বে গবিত রাঁজনারায়ণ মেদিনীপুর থেকে ছুটে এলেন 
কলিকাতায়। একদিন দুইজনে অনেকক্ষণ অনেক কথ! হ'ল: পরবর্তা কাহিনী 
ভার আত্মচরি-গ্রন্থে এই ভাবে বণিত হয়েছে £ 
“সেই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় আমি মধুকে বলিলাম ঘষে, আমার এই 
সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তোমার পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মতন হলেও, 
তোমার হৃদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু। তিনি বলিলেন, তুমি ঠিক আন্দাজ 
করিয়াছ, আমি হিন্দু; কিন্তু একট সমাজ ঘেঁষিয়া না থাকিলে চলে না, 
সেইজন্য গ্রীষ্টীয় সমাজ ঘেঁবিয়। আছি। বিশেষতঃ যখন শ্রীষটীয় ধর্মাবলগ্বন 
করিয্বাছি তখন এঁ সমাজ দেঁষিয়া থাক। কর্তব্য । তৎপরে একদিন তিনি 
আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও ঘেদিন আহার করিব সেইদিন 
ইজার চীপকান পরিয়। আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে 
উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম তাহার ফরাসী স্ত্রী আম্গার জন্য অনেক 
খাদ্য প্রদ্তত করিয়াছিলেন। পেইদ্দিন মান্রীজের একটি ফিরিলী বন্ধুও 
উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মন্তপান করিলেন। কথায় কথায় মধু 
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'আমাঁকে সেইদিন বলিয়াছিলেন, ভবিষ্ৎ-বংশীয় হিন্দুর! বলিবে যে নারায়ণ 
কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া! মধুন্থদন দত্ত নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং 
শ্বেতদ্বীপে গিয়! যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন। বিদায় লইবাঁর সময় তিনি 
আমাকে জড়াইয়া ধরিয়া ক্রমাগত মুখচুম্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহ! 
দোঁষ থাকুক না কেন, কিন্তু হৃদয় একেবারে প্রেম ও ন্নেহে পরিপূর্ণ 
ছিল।” 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে মাইকেল যখন এই কাব্য রচন। 
করতে আরম্ভ করেন সেই বছর আরিয়েতাঁর গর্ভে তার প্রথম পুত্রসস্তান 
মিলটন দণ্ডের জন্ম হয়। কবি তার পুত্রের বাংল। নাম রেখেছিলেন মেঘনাদ । 
মাইকেলের মৃত্যুর ছু'বছর পরে মিলটন মেঘনাদ দত্তের মৃত্যু হয়। 


মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্য প্রকাশিত হ'ল। 

সঙ্গে সঙ্গে ভাষার স্থপ্ত ক্ষমত। আবিষ্কৃত হ'ল। 

বাংলা কাব্যে ভারতচন্ত্র-ঈশ্বরগুণ্ের দিন খেষ হ'ল । 

কবি কুপার যেমন পৌঁপ ও ড্রাইডেনের ছন্দনিগড়ে দৃবন্ধ ইংরেজি 
কাব্যে ত্বাধীনতা ও ওজন্বিত। এনে দিয়ে ইংরেজি কাব্যসাহিত্যে নবজীবনের 
পথ প্রশস্ত করেছিলেন, তেমনি মাইকেলের অলৌকিক প্রতিভা ভারতচন্দ্র ও 
গুপ্তকবির রচিত ছন্দনিগড় থেকে বাংল। কাব্যকে উদ্ধার করে তাতে ওজন্বিত! 
ঢেলে নবজীবনের সঞ্চার করল। এই প্রণঙ্গে আরে একটু বলার আছে। 
আমর। জানি উনিশ শতক বাঁঙাঁলির নবজাগরণের যুগ। দেবলোক থেকে 
মানবলোক উধ্বচারিতা থেকে মর্তাচারিতায়, দেবমহিম়াস্থাপন থেকে 
মানবতার জয় ঘোষণায় ষে সুনিশ্চিত ক্রাস্তিলগ্ন সেদিনের বাঙালি উত্তীর্ণ 
হয়েছিল, তার পেছনে মাইকেলের মেঘমাদবধ কাব্যের প্রেরণা বিশেষভাবেই 
লক্ষণীয়। উনিশ শতক নাবীজাগরণের শতক । বাঙালি তার নবজাগরণের 
প্রথম প্রহরে নারীমহিমা সম্পর্কে সচেতন ও আদ্ধাবান হয়ে উঠেছিল । প্রমাণ, 
রামমোহন ও বিষ্াসাগর। উনিশ শতকের বাংলা কাব্যে নারীবন্দনামূলক 
একটি পরিচ্ছন্ন ধার] প্রবাহিত হয়েছিল । এই শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ই এর স্ুম্প 


১৩৪ মাইকেল 


অভিব্যক্তি লক্ষ্য কর] যায়। নারীর প্রতি কাব্যপ্রণতি রঙ্গলাল ও মাইকেল 
থেকেই শুরু । বোধ করি অষ্টাদশ শতকের অবহেলা! ও মানবতাবোধের 
প্রতিক্রয়াতে নারীর প্রতি আধুনিক কবিদের মনে শ্রদ্ধা ও সম্তমবোধ জাগ্রত 
হয়েছিল । রঙ্গলালের পর মাইকেলই প্রথম মহাঁকাব্যের সরণিতে নারীবন্দন। 
গাইলেন। মেঘনাদবধ কাব্যের আগাগোড়! সেই বন্দনায় মুখর । এই 
কাব্যের প্রকৃত মূল্য এইখানেই । 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসে এই একখানি কাব্য যাকে কেন্দ্র করে সবচেয়ে 
বেশি সমালোচনা হয়েছে এবং বাংলা! দেশের খ্যাতনামা সকল কাবি, 
সাহিতাক, সমালোচক ও মনীষী এই কাব্যথানি নিয়ে আলোচন! 
করেছেন । এমন বহু-আলোচিত গ্রস্থ বাংল দেশে আর নেই এবং এইদিক 
দিয়ে মাইকে ছিলেন সবচেয়ে বেশি সৌভাগ্যবাঁন। বিন্ূপ লমীলোচনাও 
কম হয়নি। মেঘনাদবধ কাব্যকে লক্ষ্য করেই বাংল। সাহিত্যে প্রথম প্যারডি 
রচিত হয়--"ছুছুন্দরীবধ কাব্য) । প্রপঙ্গতঃ উল্লেখ্য ষে, "মহাত্মা" (1) শিশির- 
কুমার ঘোষের উদ্যোগেই এই জঘন্য প্যারডিখানি রচিত হয়েছিল এবং বাংল! 
অমৃতবাজার পত্রিকার ন্তন্তে সেটি প্রকাশিত হয়েছিল। পুরোমাত্রায় 
প্রতিক্রিয়াশীল এই মহাত্মা যেমন বিষ্ভানীগরের সমাঁজসংক্কার প্রচেষ্টার 
বিরোধিত! করেছিলেন, তেমনি তিনি মাইকেলের যুগাস্তরকারী এই কাব্য- 
প্রয়ামকেও উপহাম করেছিঙ্েন। 
মেঘনাদবধ কাবাই প্রথম কাব্য যা পরবর্তী কালে নাটকে রূপাস্তরিত হয়ে 
রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হয়েছিল। এ কৃতিত্ব ছিল নাট্যলম্াট গিরিশচন্দ্রের । 
মেঘনাদবধ কাব্যের বিশিষ্ট সমালোচকগণের মধ্যে এই কয়ট নাম বিশেষভাবে 
উল্লেখধোগ্য, ষথা--রাজনারায়ণ বন্থ্‌, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিষ্ভাসাগর, 
কালীপ্রলন্ন সিংহ, রেতারেও লাঁলবিহাঁরী দে, দ্বীনবন্ধু মিত্র, বন্কিমচন্ত্র চট্টো- 
পাধ্যায়। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামগতি ন্তায়রত্ব, অক্ষয়চন্দ্র সরকার, 
রমেশচন্দ্র দত্ত, ষোগীন্দ্রনীথ বস্থ, শিবনাখ শাস্ত্রী, ববীন্রনাথ ঠাকুর, শ্রীশচন্দ্ 
মন্ুমদার,। হরপ্রসীদ শাস্তী, ম্বামী বিবেকানন্দ, শ্রীঅরবিন্দ, ডক্টর ব্রজেন্দ্রনাথ 
নীল, ছিজেন্ত্রলাল বায়, আচার্য কষ্ণকমল ভট্টাচার্ঘ, দীননাথ সান্তাল, স্যার 
টে মুখোপাধ্যায় এবং মোহিতলাল যন্জুমদার । যেসব পত্র-পত্রিকান্স 
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যেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে আলোচনা হয়েছিল সেগুলির মধ্যে ইওিয়ান 
রিফর্মার, হিন্দু পে্উয়ট, কাঁলকাট1 রিভিয়ু, বিবিধার্থ সংগ্রহ, বঙ্গদর্শন, 
সাধারণী, নব্যভাঁরত, সাধনা, এডুকেশন গেজেট প্রভৃতির নাঁম বিশেষভাবে 
উল্লেখষোগ্য । কবির মুরোপ-যাত্রার পূর্বে মেধনাদবধ কাব্যের ছুটি সংস্করণ 
হয়েছিল । গ্রন্থপ্রকাশের এক বছরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের হাজারখান। 
বিক্রী হয়ে গিয়েছিল । মাইকেল নিজে এই মংবাঁছ এক পত্রে রাঁজনারায়ণকে 
জানিয়েছিলেন । মনে রাখতে হবে, ১৮৬১ খ্রীষ্টান্বের বাংলা দেশে নৃতন 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত একখানি কবিতার বই এক বছরে এক হাজারখানা 
বিক্রী হয়েছে। এক বছরের মধ্যে দুইটি সংস্করণ কাব্যের জনপ্রিয়তারই 
পরিচাঁয়ক। দ্বিতীয় সংস্করণে ছিল হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত মাইকেলের 
জীবনী ও মেধনাদবধ কাব্যের ভূমিক1 ও আলোচনা । কবির জীবিতকালে 
এই কাঁবোর মোট চারটি সংস্করণ হয়। বঙ্কিমচন্দ্র সমালোচনা লেখেন 
ইংরেজিতে এবং তার সুদীর্ঘ সমালোচনাটি ক্যালকাট] রিভিয়ু-তে প্রকাশিত 
হয়েছিল। স্প্রসিদ্ধ বাগী লালমোহন ঘোষ মেঘনাদবধ কাব্যখানি ইংরেজিতে 
সম্পূর্ণ অন্্বাঁদ করেছিলেন। এই মুল্যবান 'অনুবাদটি 'আজ পর্যস্ত অপ্রকাশিত 
রয়েছে। 

'»বে সমদাময়িক বিবরণ থেকে 'মামরা একথাও আজ জানতে পেরেছি যে 
অবিশিশ্র প্রশংসাঁলাভ কিন্তু মেঘনা দবধ কাব্যের কবির ভাগ্যে দেদ্দিন ঘটে নি। 
বছ পত্র-পত্রিকায় সুখ্যাতি যেমন প্রকাশিত হয়েছিল, তেমনি বিরূপ সমাঁ 
লোৌচনাও বড়ো কম প্রকাশিত হয় নি। উনিশ শ'তকের বাংলার মহাঁকবির 
যাত্রাপথ যে আদৌ স্থগম হয় নি তার কিছু উল্লেখ গৌরদীস বসাককে লেখা 
কোনে! কোনে! পত্রেও দেখা যাঁয়। বিশেষ করে মেঘনাদবধ কাব্য চন] করে 
তিনি একশ্রেণীর রক্ষণশীল হিন্দু নরনাঁরীর কাছে বিশেষ বিরাগভাঁজন হয়ে- 
ছিলেন। তাঁদের এই বিরাগের হেতু ছিল মৃখ্যতঃ রাঁম ও রাবণ চরিত্র ছু'টি 
সম্বদ্ধে মাইকেলের ধারণা; তিনি ধে ছবি দিয়েছেন তাদের চিরাচরিত 
সংস্কারের সেই ছবিকে গ্রহণ করতে বাঁধে বৈকি । আসিল কথা, নৃতনের 
আবির্ভাব কোনোদিনই বিন] প্রতিবাদে শ্বীকৃতি পায় নি। ইংরেজি সাহিত্যে. 
ওযার্ডস্‌ওয়ার্থ এর একটি গ্রন্থ দৃষ্টান্ত । অত বড়ো ঘষে কর্বিপ্রতিভা, ইংরেজি 
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সাহিত্যের বিশেষ গর্বের পাত্র ধিনি, তারও কবিত] দীর্ঘকাল যাঁবৎ ইংলগ্ডের 
গাঠকনমাজে সমাদর লাভ তো! করেই নি, বরং রীতিমতো দ্বণার বস্ত বলে 
অপাওক্তেক় হয়েছিল । তার কাঁব্জগতে আবিভাঁবের পর থেকে প্রথম কুড়িট। 
বছর তো, ডি কুইন্সির মতে, “176 29 09৩ 5০০ ০৫ 00৩ ৮0110 2:00 1715 
9০9৪৮ & ৮5-৯্0:0 ০4 5০০0০7৮৮, ইংরেজী পাহিত্যে 0069108656 
7১০০৮-র প্রবর্তন করে ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ যে যুগীস্তর সেদিন নিয়ে এসেছিলেন 
তাঁর প্ররুত তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পাঠক ও সমালোচকদের দীর্ঘকাল সময় 
লেগেছিল। কিন্তু তারপর সেই বিরূপ পাঠক ও সমলোচকগোষ্ঠীকে 
একবাকো হ্বীকার করতে হয়েছিল যে £ “ড/ ০0157010525 £217105 15 &. 
002. 60321800708 079 91060 017৪ 4£০৮, উনিশ শতকের 
রেনে্সীস-প্রবুদ্ধ কবি মাইকেলও ছিলেন প্ররুতপক্ষে এইরকম একটি 1১016 
81008178000, 06 016 50106 0£ 0) 4£১£৪”। আর সেই যুগের বক্তব্য 
বলিষ্ঠভাবেই উচ্চারিত হ'ল সর্বপ্রথম তার মেঘনাঁদবধ কাব্যে। তার কবি-আত্মা 
ষেন প্রত্যয়দীপ্ত ভাষায় যুগের বাণীকে তাঁর হ্বজাতির সামনে তুলে ধরবাঁর মহৎ 
দায়িত্ব নিয়েই আবিভূতি হয়েছিলেন । কাব্যের মাধ্যমে এই ঘোষণার সেদিন 
বিশেষ প্রয়োজন ছিল। হ্যাজেলিট যেমন ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ সম্পর্কে লিখেছিলেন ঃ 
“লুত 8911%ভাডে 11905611010 00005, 7762 5205 100001706 196061 
01522 10081021) 1101005, 17011)1705 06021761 01917 676 1)01720 17০810.% 
মাইকেল সম্পর্কেও আমর! ঠিক অনুরূপ মন্তব্য করতে পারি এবং বলতে পারি 
ঘে এই বিদ্রোহী কবির ষাবতীয় সাহিত্যকর্মের একমাত্র লক্ষ্য ছিল: "বম! 
711018171 81006 81161)010 19000. (0001106 10017020 15 81167 00 
706৮---8161506 )১ অর্থাৎ ভার কবি-চিস্তা ও কবি-ভাঁবনা মানবতাবোধ- 
বজিত ছিল না। এই গুণেই মাইকেল মাইকেল- উনিশ শতকের বাংলা 
কাবাজগতের একেশ্বর। 

বিধান ও পঙ্ডিতদের সমালোচনার চেয়ে সাধারণ পাঠকের কাছে এই 
নৃতন কাব্যের কেমন অমাদর হ'ল, মাইকেলের কাছে তাই ছিল সবচেয়ে 
বেশি বিবেচনার. বিষয় । রাঁজনারায়ণ বস্থকে লেখা একখানি পত্র থেকে 
আমরা জানতে পারি যে, চীনাবাজারে একদিন লন্ধ্যায় মাইকেল এক মুদীর 


মাইকেল ১৩৭ 


দোকানে তীর কাব্য পঠিত হতে দেখে বিন্মিত হয়েছিলেন। সেই মুদীর মুখে 
যখন তাঁর কাবাখানি সম্পর্কে মন্তব্য শুনলেন যে, এই কাব্য ষে কোনে! জাতির 
গর্বের বিষয় হতে পাবে, তখন তিনিও গর্ব বোধ না করে পারেন নি। বাংলা 
দেশে আর কোনে কাব্য সম্পর্কে এমন সৌভাগ্যের কাহিনী শোন! যায় না। 
মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সমালোচক রাজনারায়ণ বহ্থ। কিস্তু কবি নিজেই 
ছিলেন তাঁর এই কাব্যের শ্রেষ্ঠ সমালোচক । মোট কথা, সমগ্র বাংলাদেশে 
মাইকেলের মেঘনাদবধ একখানি বছ্‌-পঠিত এবং বহ-আলোচিত গ্রস্থ--উনিশ 
শতকের শেষ তিন দশকে এই কাব্যখানির প্রচার সবচেয়ে বেশি হয়েছিল । 
অষ্টাদশ শতকের অন্র্দীমঙ্গলের জনপ্রিয়তাও মেঘনাদবধ কাব্যের জনপ্রিয়তার 
কাছে ম্লান হয়ে গিয়েছিল। 
কেন? পেই কথাই এইবার আলোঁচন। করব। 


॥ পনর ॥ 


মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশকাল ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দ । 

বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসে এই বছরটি চিরকালের মতে চিহিত হয়ে 
আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশ ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্স--এই ছু*টই 
মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে একই বছরের ঘটন1। উনিশ শতকের প্রথমার্ধ 
তখন অতিক্রাত্ত। মহণকাঁলের রথের চাক। আরো দশ বছরের পথ উত্তীর্ণ 
হয়েছে। তখন অষ্টাদশ শতকের বাংল প্রবীণদের স্বৃতিতে প্রায় মিলিয়ে 
এসেছে । এই বাঁট বৎসর কালের মধ্যে চেতনার মশাল জালিয়ে ষিনি নব- 
জাগরণের উদ্বোধন করেছিলেন, সেই রাজা! রামমোহন রায় তখন বেঁচে নেই। 
আধুনিক বাংলার প্রথম মহাকাব্য প্রকাশিত হবার আটাঁশ বছর আগেই 
তার মৃত্যু ঘটেছে। তবে তিনি যে যুগের প্রবর্তন করে গিয়েছিলেন, মাইকেলের 
জন্ম সেই যুগের কোলেই। আর এই ষাট বৎসর সময়ের মধ্যে একে একে 
এসে গিয়েছেন দ্বেবেন্ত্রনাথ, বিদ্যাসাগর প্রমুখ নবজাগরণের নৃতন নেতৃবৃন্দ । 
এদের জীবনের পথ বেয়ে ঘে নৃতন চিন্তাধারার উন্মেষ দেখ৷ দিয়েছিল, 
তার ছ্বারাই বাঙালির মনের মানচিত্র ধীরে ধীরে বদলাতে শুরু করেছে। 
বাংলা কাব্য যৌবনমুক্তির এক হ্বর্ণোজ্জল প্রভাতেই মেঘনাদবধ কাব্যের 
আবির্ভাব ঘটল? যুগের একটি মহত্তম বাঁণীকে বহন করেই বাঙালির কাছে 
এল তার নৃতন যুগের প্রথম মহাঁকবির অন্থপম কাব্যন্থঙি। সে বাণী: 

নিয়তি লঙ্ঘিতে হবে অলজ্ব্য পৌরুষে । 


অষ্টাদশ শতকের দৈবনির্ভর ভীবনচেতনাকে তাঁর বলিষ্ঠ চিন্তা] হবার! সরিয়ে 
দিয়ে রামমোহন ষে নৃতন জীবনবোধকে নিয়ে এলেন বাঙালির মানসলোকে, 
তাঁকেই উজ্দ্লতর কূপে ফুটিয়ে তুলল মাইকেলের কাব্যবাণী। রাঁমমোহন- 
বিদ্তাষাগরের জীবনপথ বেয়ে আত্মপ্রত্যয়ের যে নুতন ভাবধারা! দেশের উপর 
দিয়ে প্রবল শ্রোতে প্রবাহিত হয়ে চলেছিল, তারই কল্োল-গাঁন প্রতিধ্বনিত 


মাইকেল ১৩৯ 


হ'ল মাইকেলের এই নৃতন কাব্যে। এইখানেধ “মেঘন।দে পর এতিহাসিক মৃজ্য 
এবং এই একটি মাত্র কারণেই মেধনাদবধ কাব্য বাঙালির মনে সেদিন ব্যাপক 
সাড়া জাগিয়েছিল-_-কেবলমাত্র শিক্ষিতদের মধ্যে এই কাব্যের অস্তমিহিত 
আবেদন সীমাবদ্ধ ছিল ন1। চীনাবাজারের দোঁকানদাঁরর1 পর্বস্ত মাইকেলের 
“মেঘনাদ'কে বাংলার এক নৃত্বন স্থষ্টি বলে অভিনন্দিত করেছিলেন । এ কথা ঠিক 
ঘে, সমসাময়িকর্ের কাছ থেকে মাইকেল নিন্দা পেয়েছিলেন প্রচুর, খ্যাতি 
পেয়েছিলেন প্রচুরতর। সেরকম স্থখ্যাতি আঁজকের কোনো কবি আশা তো 
করতেই পারেন না, এমন কি রবীন্দ্রনাথ পান নি। নবজাগরণের প্রচণ্ড 
গতিপথে এই কবির আবিতাঁব ও তাঁর কাব্যের স্থট্টি এবং সেই নবজাগরণের 
যুগে জীবনের প্রথম জয়গান বাঙালি শুনতে পেল মাঁইকেলের মেঘনাদবধ 
কাবো--এই তথ্যটি আঁমাদেব সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে। 

বিদ্রোহী মাইকেল হ্বয়ং-ন্বতন্ত্র বাঁঙালিজীবন-রেনের্সাসের বাণীধর কবি। 
তিনি যুরোগীপ্ন রীতিতে কাব্য রচনা করেছেন, কি প্রাচ্য কাব্যাদর্শকে 
অন্করণ করেন নি, মেঘনাধবধ কাব্যের আলোচনার প্রসঙ্গে এই জাতীয় 
বিচার নিতাস্তই অপ্রাসঙ্গিক। রামমোহন ষেমন তীর বিশ্বপরিক্রমণশীল পা্ডিতা 
দিয়ে যুগের মকল সমস্যাকে বুঝবার চেষ্টা করেছিলেন এবং একটি সমন্বয়ী- 
চেতনাকে আমাদের জীবনচেতনাঞ্স প্রতিষ্ঠিত করতে ব্যগ্র ছলেন, তেমনি 
মাইকেলেরও বিশ্বপরিক্রমণশীল পাপ্ডিত্য শ্রেষ্ঠ নৈবেছের প্রথম অঞ্জলি রচন! 
করেছে তাঁর কাবালম্ম্রীর বেদীমুলে । বঙ্ষিমচন্দ্র মেঘনাদবধ কাব্যের সমাঁলোচনা- 
গুণর্গে একটি শব্দ ব্যবহার করেছেন--380 1712 (011017261) 085 
85510011206. 2180 10906 1019 0%18 00056 016 00০ 10229 5/1)101) 176 
[35 6৪1:217৮--এই  698470110/107-কেই রবীজ্জনাথ বলেছেন "শ্বী-করণ, 
এবং এই-ই মেঘনাদবধ কাব্যের বিশ্বচারী ভাব ও বূপকে বাঙালি জীবনধর্মের 
মূলে স্থাপন করেছে নিবিড়ভাঁবে। শ্বী-করণ বা 554%1712807-এর তেতর 
দিয়েই সকল দেশে সকল যুগে রেনের্সীস সার্থক হয়ে ওঠে । 


উনিশ শতকের নবজাগ্রত বাঙালি, বাঙালি ্বভাবের মূলীভূত পারিবারিক 
জীবনমূল্যবৌধকেই নৃতন পরিপ্রেক্ষিতে, নূতন দৃষ্টিতে আবিষ্কার করল। 


১০ মাইকেল 


পুরাতন শাশ্বতের এই নবায়নই যথা রেনের্সাসের যৌল লক্ষণ । এই প্রসলে 
বাংল! সাহিত্যের ইতিহাসের একজন আধুনিক লেখকের একটি মন্তব্য এখানে 
উদ্ধাতিযোগ্য £ 
“মধ্যযুগের বিপর্যয়-লগ্নে নারীত্বের অবমাননা ও বিনগ্িকে উপলক্ষ্য 
করেই বাংলার সম্াজ-জীবনের সকল স্তরে এক চরম অবক্ষয়ের 
সুচন] ঘটেছিল। উনিশ শতকের ইংরেজি শিক্ষিত বাঁডালি সমান 
আত্মস্থ-চিত্তে বাঙলার সেই ন্মেহমমতাঁতুর শাশ্বত জীবনমূল্যকে 
পুমঃপ্রতিষ্িত করতে চেয়েছিলেন, নারীকে স্বতন্ত্র ব্যক্তি-মর্ধাদার 
আঁননে প্রতিপিত করে-যে নারী আস্তরম্বাতন্ত্রে মহীয়সী হয়েও 
সমাজ-পরিবারের মহৎ মঙ্গলত্রতে নিয়ত নিযুক্ত কল্যাণী। মধুস্থদন 
সেই উগ্র একাস্ত হ্বাতন্ত্রে দীপ্ত কল্যাণ-ধদ্ধ নব বাঁডালিজীবনের 
ত্বপ্লাকুল জীবন-শিল্পী; আর মেঘনাদবধ কাঁব্যে সেই নবজীবন- 
মূল্যবোধের গ্রথম সার্থক প্রকাশ ।” 
রামমোহন থেকে খিদ্ভাসাগর--বাঁঙালির নবজীবনসাধনাঁর ইতিহাস 
একাস্তভাবেই নারীকেন্ত্রিক | হিন্দু কলেজের ইয়ং বেঙ্গলের পাঁনীসক্তি ও 
অখান্-কুখাষ্ঠ খাওয়ার কথাই আমরা সাধারণতঃ উল্লেখ করে থাকি, কিন্তু 
নাতী সম্বদ্ধে তীদের মনোভাব থে সহজ সম্মত ছিল, তথ্যাভিজ্ঞদের 
আলোচনার মধ্যে তার ঘোঁধণ] বড়ে। একটা দেখতে পাই না। মাইকেলের 
ৃষ্টান্তই উল্লেখ কর! যাক। তার সকল জীবনচরিতকার মাইকেলের 
পানামক্তি ও উচ্ছৃঙ্খলতার বর্ণনায় পঞ্চমুখ,কিস্ত তাদের কেউই শিল্পী মাইকেলের 
সংযমহুন্দর মানস ব্বভাবের কথা উল্লেখ করেন নি। নারী সম্বন্ধে মাইকেলের 
মনোভাব চিরকাল পিউরিটান। তার বাল্যবন্ধু বঞ্চুবিহারী দত্তের সাক্ষ্যে 
আমর) জানি ষে, “196 আআ 050:2]15 50:1০” -তখনকার দিনের বড়লোকের 
একমাত্র পুত্রের পক্ষে এই মনোভাব যথার্থই প্রশংসনীয় এবং এই বে নংঘত 
আচরণ, এরই ভেতর দিয়ে ফুটে উঠত মাইকেলের পুরুষোচিত মর্ধাদ!। 
মাইকেল কৃত্িবাপী রামায়ণের আবাল্য অনুরাগী পাঠক--এ কথা তার 
জীবনেতিহাসেই আমরা পাই এবং এরই প্রভাবে মেঘনাদবধের প্রতিটি 
না্ী-পুরুষ চরিত্রের যধ্যে মাইকেল এনেছেন সংযমপূত উদ্দাত্ব কল্যাণবুদ্ধি। 


মাইকেল ১৪১ 


এ জিনিস হোঁমাঁর-এ নেই। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালির জীবনচেতন 
অনেকখানি আত্মস্থ হয়েছে-_-লেদিনের বাঙালি সামাজিক দায়িত্বের কথ! 
চিন্তা করতে শিখেছে, তাদের হৃদয়ে জেগে উঠেছে স্মেহ-মমতা পূর্ণ মানবধর্ম। 
সেই জীবনমৃল্যবোধকে কাব্যে নিয়ে এলেন মাইকেল । 


মেধনাদবধের মধ্যে আর একটি স্থর ধ্বনিত হয়েছে--শ্বদেশগ্রীতি । 

মাইকেলের স্বদ্দেশগ্রীতিতে কিন্তু ভারতবর্ষ নেই--ভাঁরতভূহিকে তিনি 
কোনো দিনই মাতৃজ্ঞানে ভক্তি করতে পাবেন নি--এদ্দিক থেকে ইংলগ্ডের 
প্রতিই তার অঙ্গরাগ-আকর্ষণ ছিল একাস্ত। আবার আমর। দেখেছি, এই 
মাইকেলই ছাত্রাবস্থায় লিখেছেন £ 
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এই থে পরম্পর-বিরোধী ভাবাচুতভৃতি _এর পেছনে রয়েছে মাইকেলের 
ব্বদেশপ্রেমের সহজ অনুভূতি । উদ্ধৃত কবিতার উপর স্পষ্টতঃ রয়েছে 
ডিরোজিও-র প্রভাব । একদিকে প্রতীচ্যগ্রীতি অন্দিকে ডিবোজিও-র দেশ- 
প্রেমাত্সক কবিত1--এই দুয়ের সংমিশ্রণের ফলেই মাইকেলের মধ্যে দেখা 
দিয়েছিল দেশপ্রেমের একটি অপরূপ ভাবালুতা। মাইকেল যদিও রিচার্ডসনের 
ছাত্র ছিলেন তথাপি তার মানসগঠনে ডিরোজিও-র চিস্তাধারার প্রভাবই 
বেশি । ডিরোজিও-র জীবনেতিহান পাঠে আমরা জানতে পারি যে, তার 
চেতনার মূলে ছিল যুরোপীয় স্বাঁতত্ত্রা ও শ্বাধীনতা-গ্রীতির সঙ্গে মাতৃরক্ত- 
প্রভাবিত ভারতপ্রেম। মাইকেলের চিন্তাধারা একাম্তভাবে বাংলা ও 
বাঙালির সামাজিক নবজাগরণের মুক্তিপথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হয়েছে ; 
তাঁর দেশপ্রেম তাই বাংলার সমাজমানস ও বাডাঁলি পারিবারিক জীবন- 
মাধুর্ধে অভিনিক্ত। মাইকেলের প্রতিভাকে প্রয়োজন ও বিধাতৃবিধান 
হিসাবে দেখতে ছবে ; কাব্যে তারই ভেতর দিয়ে বিজ্ঞাপিত হয়েছে বাঙালি- 
জীবনের জন্ত এক নৃতন জীবনবোধ। মেঘনাদবধ কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে 
সেই জীবনবোধ। কাব্যের কাহিনী রুত্তিধামের রামায়ণ থেকে গৃহীত। 


১৪২ মাইকেল 


আধুনিক বাংল! সাঁছিত্যে রামায়ণ-প্রপঙ্গ নিয়ে প্রথম বই লেখেন বিদ্যাসাগর 
আর প্রথম কাঁবা রচনা করেন মাইকেল । প্রাচ্যের এই কাহিনী-বর্ণনাঁয় বন্ছ- 
গ্রন্থপাঠক মাইকেল মুরোপের বছ বিখ্যাত কাবা থেকে নানা উপকরণ আহরণ 
করে বাংল! সাহিত্যে এক যুগাস্তর স্থটি করেন। ইলিয়াঁড, ডিভাঁইনা কমেডিয়া, 
জেরুজালেম ডেলিভার্ড, প্যারাডাইস লল্ট, বাল্সীকির মূল ও কৃত্তিবাসের ভাবা 
রামায়ণ, কাশীরাম দাসের মহাভারত, কালিদাসের কুমারসম্ভব প্রভৃতি প্রাচ্য 
ও প্রতীচ্য বহু কাবোর ভাব, কল্পন1 ও বিষয়বস্তর সাহায্যে মেঘনাঁদবধ কাব্যের 
সৌন্দর্য সাধিত হয়েছে সত্য, কিন্ত তীর রাবণ মেঘনাদ বিভীষণ অথবা রাষ 
লক্দণ সীত1 হে'মার-এর প্রায়াম, হেক্টর অথবা আগামেমনন, নেস্টর, হেলেন 
ইউলিসিস-্এর অন্কৃতি হয়ে ওঠে নি। স্বাতগ্াদীপ্ত নবীন সমীজমুল্যবোধে 
উদ্দীপ্ত পারিবারিক জীবনাদর্শ ই সেদিন বাঙালির গোগীচেতনা এবং মাইকেলের 
কবিচেতনার মধ্যে এক নুতন দমগ্িবুদ্ধি ব্যাপ্ত করে তুলেছিল | রেনের্সীস-এর 
প্রকৃত শ্বভাবই এই । মাইকেল নৃতন যুগের এক বিস্রোহী সন্তান। সেদিনের 
বাংলার আকাশে-বাঁতাসে ছড়িয়ে গেছে আধুনিকতার মূল উৎস__মানব- 
বিশ্বান। এই বিশ্বাসই মাইকেলকে নিয়ে এল মানবতার বেদীমূলে। এই 
মানবশক্তির প্রতীক মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণ। পরাজিত রাঁবণ পরাভবকে 
স্বীকার করলেন না, সবংশে মরলেন তবু শক্তিহীনতার ছূর্বলতা স্বীকার 
করলেশ না। সেই অটল শক্তি ভয়ঙ্কর সর্বনাশের মধ্যে বসেও কোনে! মতেই 
হার মানতে চায় না। এদস্ত ময়, এ পৌরুষ। এই পৌরুষ-মন্ত্রই মেঘনাদবধ 
কাব্যের ছত্রে ছত্রে ধ্বনিত হয়েছে । আবার এই বীরত্বের সঙ্গে মানবত্, 
দ্বিখিজয়ী শৌধের সঙ্গে ন্মেহমমতা, গ্রীতি-বাৎদল্য সমস্থৃত্রে গ্রথিত হয়েছে । 
এই ছুই কারণেই মেঘনাদ্বধ কাব্য আবি9ভাবের প্রথম ক্গণ থেকেই আলোড়ন 
জাগিয়ে তুলতে পেরেছিল । মাইকেলের রাবণ শক্তির প্রতীক, আর মেঘনাদ 
সে যুগের নবজাগ্রত দেশাত্মবোধের দ্বর্ণচুড় তুঙ্ঘ-মহিম! । 


. ইংরেজিতস্ত্রের কবি হলেও মাইকেলের এতিহবোধ ছিল প্রথর ৷ অতিক্রান্ত 
অতীতকে শুধু অন্তভব করেই তিনি তার প্রতিভার পরিচয় দেন নি। তার 


মাইকেল ১৪৩ 


এঁতিহাসিক বোঁধও ছিল তীক্ষু। এই এ্রতিহাসিক বোধ জাতীয় এতিহের 
"নিবিড় পরিচয় গ্রহণ করে ক্ষান্ত হয় না, তাকে বৃহত্তর এঁতিহের সঙ্গে যুক্ত 
করে দেবার প্রেরণা পায়। মাইকেলের ইতিহাঁস-চেতনার গভীরতা ও 
ব্যাপকতা ছই-ই তাঁর মনের ও কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। তিনি জাতীয় 
এতিহকে এক অজ্ঞাত নিগুঢ় পূর্বজন্ম-বাঁদনায় চিরকাল ভালবেসে এসেছেন। 
তার খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কিনব! হিন্দুধর্মের প্রতি বিরূপ মনোভাবের প্রশ্ন এখানে 
অবাস্তর। তীর জীবন ও কাব্য অধিকার করেছিল তীর শ্যামল জন্মভূমি । 
বালকবয়সে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, কবিকম্কণ, চণ্ডীমঙ্গল ইত্যাদি গ্রস্থ 
পড়েছিলেন । সেগুলি তার মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। কাব্য ও সঙ্গীত, 
এই ছিল মাইকেলের সবচেয়ে প্রিয় । সেই সঙ্গে তার চিত্তলোকে বিরাট 
স্থান অধিকার করেছিল কপোতাক্ষের স্বচ্ছদলিল-বিধৌত সাগরকীড়ি। এই 
প্রিয় জন্মভূমি, তাঁর নদীতীর, নদীতীরের গ্রাম দেউল, ঝুরিনাম! বটবৃক্ষ, 
সন্ধ্যাবেলার জোনাকী গ্রাম-গ্রাস্তর, ভাও। শিবের মন্দির, নদীতীরের 
গ্রাম-বধৃ, জ্যোৎ্সারাত্রির আলোয় ঝলমল গ্রাম-কুটীরগুলি মাইকেলের মনে 
চিরকাল জাগরূক ছিল। তাই বহু কবির গীতিমুখরিত বনবীথিকায় বিচরণ 
করলেও এবং জগতের সমস্ত ক্লাসিক কাব্যগুলি প্রত্যক্ষভাবে আশ্বাদন 
করলেও, মাইকেল এতিহা-সচেতন বাঙালি কবি ছিলেন। মুরোৌপের অর্ধ্য 
অগ্রলিতরে গ্রহণ করলেও তাঁর জীবনের চিন্ত! ছিল জাতীয় কবিতা জাতীয় 
নাট্যশীল! এবং জাতীয় মহাকাব্য । বিশ্বমুখী মন সত্বেও মাইকেল তারই 
জন্য তেবেছেন। তীর সেই চিস্তা-ভাবনার পরিণত ফল মেঘনাদ্দবধ কাব্য । 
মেঘনাদবধ কাব্যের মূল প্রেরণা কি, রবীন্দ্রনাথ তার একটি চমৎকার 
বিশ্লেষণ দিক্পেছেন £ 
“মেঘনাদবধ কাব্যে কেবল ছন্দোবন্কে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, 
তাহার ভিতরকার ভাব ও রসের মধ্যে একট অপূর্ব পরিবর্তন 
দেখিতে পাই 1"**তিনি ( মধুস্দন ) ম্বত-্ফুর্ত শক্তির প্রচণ্ড লীলার 
মধো আনন্দবোধ করিয়াছেন। এই শক্তির চারিদিকে প্রভূত এশ্বর্য ; 
ইহার হম্মযচূড়া মেঘের পথ রোঁধ করিয়াছে; ইহার রখ-রথি- 
অশ্ব-গজে পৃথিবী কম্পমান 3."'ঘাহ] চায় তাহার জন্য এই শক্তি 


১৪৪ মাইকেল 


শাস্ত্রের বা অস্ত্রের কোন কিছুর বাঁধ! মানিতে সম্মত নহে ।""'ষে 
অটল শক্তি ভয়ঙ্কর র্বনাশের মাঝখানে বসিয়াও কোনমতেই হার 
মানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিদ্রোহী মহাঁদস্ের পরাঁভবে 
সমুত্রতীক্পের শ্রশানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কাব্যের উপসংহার 
করিয়াছেন। ঘে শক্তি অতি জাবধানে সমস্তই মানিয়া চলে, 
তাঁহাকে ষেন মনে মনে অবজ্ঞ! করিয়া, যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই 
মানিতে চায় না. বিদাঁয়কালে কাব্যলক্ষ্মী নিজের অশ্রসিক্ত মালাখানি 
তাহারই গলায় পরাইয়! দিল।” 
এই প্রসঙ্গে মোহিতলাল মজুমদারের বিশ্লেষণও সুন্দর । তিনি লিখেছেন £ 
“এ কার্যের কবি ইংরেজি-শিক্ষিত, মুরোপের মানবতামন্ত্রে দীক্ষিত 
উনবিংশ শতাবীর একজন বাঁঙালি। বাংলার জলবাঁমু ও বাঁঙীলি 
, জাতির রক্তগত সংস্কারের প্রভাবে বাঁডালির জীবনে, প্রেম-স্সেহের 
ঘে, অপূর্ব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিয়াছিল--মাঁনবতাঁর ঘে একটি মধুর 
মোহমম্ন আকুতি ও অনুভূতি একটি বিশেষ আদর্শকে জীবনে জীবস্ত 
করিয়! তুলিয়াছিল, এ কাব্যের প্রেরণায় তাহার প্রচুর প্রভাব 
আছে।' 
আগেই বলেছি, মাইকেল সচেতন শিল্পী । অমন যে মেঘনাদ্দবধ কাব্য-_ 
ষার পরিকল্পনা ও রচনায় তিনি তার সমস্ত প্রতিতা নিয়োগ করেছিলেন 
বললেই হয়--তাঁও ষে একেবারে ক্রটিহীন নয়, কবি এ কথা নিজেই বিলক্ষণ 
জানতেন এবং অকপটে বন্ধুর কাছে এক পত্রে তাব্যক্ত করে তিনি লিখছেন £ 
“আমি নিশ্চিতভাবেই জানি, মেঘনাদবধ কাব্যখানিতে বহু ক্রটি আছে। 
মানুষের স্থট্রি কোন্‌ জিনিসে ক্রটি নেই, বলো? তুমি সেগুলি অবশ্যই 
আমাকে দেখিয়ে দেবে ।” মাইকেলের আত্মপ্রত্যয় স্থগভীর ছিল বলেই নম? 
তিনি তার রচন! সম্পর্কে এমন কঠিন সমালোচক হতে পেরেছিলেন । তিনি 
রেনে্সাস-যুগের কবি এবং সেই কারণে ভীতু দায়িত্ব অনেক বেশি । এই 
দ্বায়িত্ব-সচেতনতাই কবি মাইকেলকে করে তুলেছিল সমালোচক । 
মহৎ কাব্যমাত্রেরই একটি 256558£৫ বা বাণী থাকে । মাইকেলের 
মেঘনাবধ কাঁবযকে খাটি মহাকাব্য বলতে না পারলেও নিঃসন্দেহে একে 
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'ামরা একটি মহৎ কাব্য বলতে পাবি। এই কাব্যের ভিতর দিয়ে একটিমাস্ত 
বাণীই মাইকেল বাঙালিকে দিয়ে গিয়েছেন । সে বাণীটি হ'ল এই £ সর্ববিধ 
নিয়তির উপরে ভ্রক্ষেপহীন আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং একমাত্র রাবণ চরিত্রটিকে 
কেন্দ্র করেই মাইকেল নবজাগরণের এই মর্মবাণীকে সার্থক ভাঁষ! দিয়েছেন। 
হোমার বা মিলটন কিংবা শেক্সপিয়ার এখানে তাঁর কবিমানসের উপর বিন্দু- 
মাত্র প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। ধার করা স্য্টি হ'লে মেঘনাদবধ কাব্য 
বাঙালির চেতনায় কখনই এতখানি স্থান জুড়ে থাকত ন1; এ তাঁর নিজের 
অন্তরের সৃষ্টি । এ মবযুগের জীবনচেতন1। সেই কারণেই এই কাব্যের উজ্জ্বল 
বর্ণচ্ছট। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধকে এমনভাবে চিরকালের মতো! রাডিয়ে 
দিতে পেরেছে । এই গ্রস্থের স্থচনাঁতেই বলেছি, রামমোহন ও বিদ্যামাগঞ্পের্র_ 
মতো যুগনাঁয়কদের প্রবতিত নবীন জীবনচেতন| ও মূল্যবোধকে আয়ত্ত করেই 
উনিশ শতকের ইংরেজি-শিক্ষিত বাঙালির সমাজ ও সাহিত্যে আধুনিকতার 
গ্রথম পদক্ষেপ ঘটে । মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের চরিত্রকে উপলক্ষ করে 
মীইকেল এই আধুনিক জীবনবাঁণী 'এমন বিচিত্র ভাঁষায়, এমন একটি নৃতন 
ছন্দে আমাদের শোনালেন, যা আমর] াঁর পূর্বে কখনও শুনি নি। বীরত্বে 
ও শৌর্ষে, বেদনায় ও মমতায় অভিসিক্ত সেই বাণীর মধ্যেই প্রতিফলিত 
রেমেসসাস-যুগের বাঙালির জাতীয় জীবন এবং সেই জীবনের রূপৈশ্বর্ধ। এই 
আধুনিকতাঁর সবচেয়ে বড়ে| অভিব্যক্তি আছে মেঘনাদবধ কাব্যের প্রত্যেকটি 
নারীচরিত্রের মধ্ো। 

আমর] জাঁনি মাইকেলের যুগেও গতাহ্গতিকতার অন্ধ জীবনাচরণের 
সীমায় বাতাহত হয়ে ফিরত বাংলার পুরনাবীদ্বের জীবন। নিজের মায়ের 
জীবনেই তিনি এই ট্র্যাঙ্জেডি প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রামমোহন সতীদাহ 
নিবারণ করলেন, বিদ্যাাগর বিধব+-বিবাহ প্রবর্তন ও বছ-বিবাহ বন্ধ করলেন 
-__বাঁডালি নারীর ব্যক্তিসত্া এই কাঁলের মধ্যে অনেকথানি উধ দ্ধ হয়ে উঠতে 
পেরেছে । তারপর বেখুন-বিগ্ভাসাগরের যত্বে নারী-শিক্ষারও প্রচলন তখন শুরু 
হয়ে গিয়েছে। তথাপি বাংলার পুরনরীর জীবনের ব্যর্থতা ও বেদন। যোল 
আনা তখনো ঘোঁচে নি বা বাংলার সাধারণ মেয়েদের অবস্থার শোচনীয়তা 


তখনে! পর্বস্ত মাহিত্যে বা কাব্যে প্রতিফলিত হয়ে ওঠে নি। এরই জন্য সেদিন 
ডিও 
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প্রয়োজন ছিল মাইকেল মধুক্দ্ন দত্তের মতে! একজন যুগরন্ধর কবির । প্রমীলা, 
মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা সীতা ও সরমা-_এই কয়টি নারীচরিত্র-চিত্রণে মাইকেল 
সচেতনতভাবেই বাংলার পুরনারীদের স্মরণ করেছেন । গা্স্থ্য জীবনের পবিত্রতা! 
এবং অন্যদ্দিকে মুক্তির বুভূক্ষা-_-সমাজ ও সংসারের বহুবিধ প্রথা ও সংস্কারের 
শৃঙ্খল থেকে মুক্তি--কাবোর প্রত্যেকটি নারীচরিত্রের মাধ্যমে মাইকেল 
এই ছুটি নিষয় পাঠকের কাছে এমনভাবে তুলে ধরেছেন__য। ভারতচন্তর 
থেকে রঙ্গলাল কেউ পারেন নি। মেঘনাদবধ কাঁব্য তাই এক হিলাবে উনিশ 
শতকের বাঙলার নারীজীবনের বেদনার কাব্য। অতুলনীয় এবং অদ্ধিতীয়। 


মেঘনাদবধ কাব্যের জনপ্রিয়তার আরো একটি নিগুঢ কারণ আছে। 
আমরা দেখেছি, মাইকেপের ম্বরূপ-পরিচয় নিহিত আছে তার জীবনব্যাপী 
কবি-প্রপ্ততি ৪ কাব্যপাধনার ইতিহাসে । তিনি সমস্ত জীবন ধরে নবধুগের 
শ্রেষ্ঠ কবি-প্রতিনিধি হবার সাধনায় ব্যাঁপূত ছিলেন। নবধুগের কবিত! 
স্্টি করবেন ভিনি--তী'র সকল চিন্তা-ভাবনা যেন এই একটি কেন্দ্রবিন্দুতে 
এসে সংহত হয়েছিল । এই ছুশ্চর স।পনাঁয় শিদ্ধিলাভের জন্য মাইকেল তো তার 
জীবনই পণ করেছিসেন। তাই দ্বেখি, তাঁর অপরিমিত ভোগবিলাস, 
( মাইকেলের ভোগবিলাদ হরা, হ্ুখাগ্য 'আর স্থবেশ_-এই ভ্রিপীমানার 
মধোই আবদ্ধ ছিল), খামখেয়ালি মেজাজ ইত্যাদি বহুবিধ দৌধক্রটিকে 
ছাপিয়ে উঠেছে তার আত্মপ্রতায়। এই আত্মপ্রত্যয় তার কাব্য প্রতিভ! 
উন্মেষের প্রধান উপাদান। একদিকে বিদ্রোহ ও বন্ধন ছিন্স করার অনমনীয় 
দৃঢ় সংকল্প, অন্যদিকে প্রত্যাখ্যাত জীবনের জন্য অশ্রসজল স্বপ্রকরুণ আতি-_ 
এই উভয় স্বর মীইকেলের জীবন থেকে তার কাব্যে-বিশেষ করে মেঘনাদবধ 
কাব্যে সংক্রামিত হয়েছে। বিক্রোছের সববাধা-চুর্ণকারী উন্মত্ত আবেগ ও 
আত্মমানির মর্মকাহী অনিবীণ তৃষানল-_এরই ছারা গঠিত হয়েছে মাইকেলের 
কবিপ্রকতি। তার উদ্ধত আত্মতৃপ্তি ও উদ্দাম ভোগবানন! তাঁর অস্তরকে 
বিদীর্ঘ করে দিয়েছিল--মেই পথ দিয়েই এক শুভক্ষণে কাব্যলল্জ্রী প্রবেশ 
কয়েছিজেন যুগ্গ্রতিনিধি কবি মাইকেলের অন্তরে। তিনি লাঁত করলেন 
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দিব্যদ্টি-তীর মাঁনস-আঁকাঁশে উত্ভামিত হয়ে উঠল যুগচেতনাঁ-জননী 
জন্মভূমিশ্চ গ্বর্গাদপি গরীয়সী। মাইকেলের কাব্যলোক এই দিব্যচেতনায় 
অভিষিক্ত । | 

এইখানে প্রপঙ্গতঃ একটু ইতিহাসের কথা বলতে হয়। রেনেসীস-এর একটি 
বিশেষ বর্ণচ্ছট? হ'ল হ্বাদেশিকতা। যে কোনে! দেশের নবজাগরণ এরই 
ভেতর দিয়ে সার্থক হয়ে থাকে । দীর্ঘকালের ইংসেজ-শামনে ভারতবর্ষের 
পরাধীনতার জন্ত বাংল! সাহিত্যের বিকাঁশে একটি স্থর বিশেষভাবে ধ্বনিত 
হয়ে উঠেছিল; সেটি দেশজননীর শৃঙ্খলমুক্তির স্থুর। ঈশ্বর গুপ্চের কবিতা 
স্বাদেশিকতার স্থর প্রথম ধ্বনিত হয়েছিল। তারপর রঙ্গলীলের কবিতাক্ম 
বাঙালির স্বাদেশিকত| ও জাতীয়ঙাবোধ আরো উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল । সাহিত্যে 
নেই প্রথম সমাজচেতনা ও জাতীয়তাবোধ প্রজলিত হু'ল। ঈশ্বর গুণের 
হ্বদেশবাৎমল্য ও সমাজগ্রীতির ধারাকে কাব্যে বইয়ে নিয়ে এলেন রঙ্গলাল। 
বাংলা কাবো প্রচলিত পয়ার ছনের নৃতন প্রাণস্ধার করলেন ঈশ্বর গুপ্ত। 
তিনিই প্রথম নিয়ে এলেন শঙ্গানঙ্কারের হৃষ্ঠ প্রয়োগ | রামায়ণের পয়ারকে 
তিনি আপন প্রতিভায় অধিকতর শক্তিমান ও বাস্তবধর্মী করে দ্দিলেন__ 
পয়ারের ঘে কত শক্তি ঈশ্বর গুপ্তই তা প্রথম দেখালেন । রেনের্সাস-এর প্রথম 
পর্বে বাংলা কাব্যে ঈশ্বর গুধের এই দান শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণীয়। তারপর 
যুগ আরো এগিয়ে চলল, নবজাগরণ আরো! গতিবেগসম্পন্ন হয়ে উঠল। 
তখন প্রয়োজন হ"ল পয়ারের নিগড় ভাঙবার। বিদ্রোহী ভিন্ন সে অসাধ্য 
সাধন করবে কে? মাইকেল এই পয়ারকেই রীতিগত আর একটি বৈশিষ্টা 
দান করে বহতা নদীর মতো! একে চঞ্চল ও প্রাণঝান করে তুললেন। দাস্ডে 
ও চসাঁর ধেমন কাব্যের ভাষা! ও রীতি স্ট্টি করেছেন, মাইকেলও তেমনি 
একটি স্থপ্রতিষিত রীতিকে বর্জন করে নৃতন রীতির প্রবর্তন করেছেন। 
রাঁমমোহন-বিগ্ভাসাগরের সংস্কার-আন্দোলন যেমন উনিশ শতকের রেনে্সা-কে 
একটা প্রচণ্ড গতি প্রদান করেছিল, মাইকেলের উদ্ভাবিত অমিত্রাক্ষর ছন্দও 
তেমনি সেদিনের নবজাগরপণকে দিয়েছিল একট] দুর্বার গতি। আর এই 
ছন্দের মাধ্যমেই অভিব্যক্ত হয়েছে তার স্বাদেশিকতা। সমাঁজচেতনার বলিষ্ঠ 
প্রকাশের জন্ত সেদিন এই ছন্দের প্রয়োজন ছিল। 


১৪৮ মাইকেল 


বাংলা কাব্াসাহিত্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটি রীতিমতো বিপ্লব । 

সমাজে রূপান্তর ঘটেছে--পুরাতন গতানুগতিক সমাজের পুনরাবৃত্তি 
নয় আবার বহিরাগত নৃতন সমাজের সংস্কৃতির হুবহু অনুকরণও মর-_ 
এই সময় বা বিপ্লব মাইকেল নের্দিন নিয়ে এলেন বাংল! কাব্যে এক 
নৃতন ছন্দ প্রবর্তন করে। সমাজ, ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে রামমোহন ও 
বিষ্ভাসাগর যে বিপ্লব এনে দিয়েছিলেন--কাব্যে তাই-ই নিয়ে এলেন জন্ম 
বিজ্ঞোহী মাইকেল। নবজাগ্রত স্বাদদেশিকতা ও সমাঁজচেতনাকে যুগের 
উপযধোগী ভাষায় প্রকাশ করবার জন্ই তাঁকে ভাঙতে হ'ল পয়ারের শৃঙ্খল । 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ ভিন্ন সেদিন বাংলা কাব্যে তথা বাঁঙাঁলির জীবনে যৌবন-মুক্তি 
সার্থক হ'ত কিনা সন্দেহ। বাংল ছন্দের নবজন্মের ঘবনিক! উত্তোসন 
করলেন মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্যে। নেই ছন্দেরই সম্পূর্ণতা ও পরিণতিই 
শিক্ষিত বাঙালি ও জনসাধারণের চিত্তে এমন আলোড়নের স্থট্টি করেছিল। 
যতিস্থাপনের এই যে ধৈচিত্র্য, যথেচ্ছ-যতির এই যে উদ্নিলতা, ছন্দের এই 
প্রবহুমানত1 যে কী অন্তহীন সম্ভাবনার দুয়ার খুলে দিয়েছিল, তা সেদিন 
কোনো অন্সন্ধানীর দৃষ্টিগোচর হয় নি। রবীন্দ্রনাথ মিথ্যা বলেন মি-- 
“অপরিচিত অমিত্রাক্ষর ছন্দের ঘনঘর্ঘরমক্দিত রথে চড়িয়। সেই প্রথম আবিভূত 
হইল আধুনিক কাব্যে 'রাজবদুননত ধ্বনি” |” সত্যই, মাইকেলের সমগ্র কবিসত্তা 
এই নবসঙ্গীতময় ছন্দে ধর! দিয়েছে । ঘতদ্দিন বাংল] ভাষা থাকবে ততদিন 
মেঘনাদবধ কাব্যের যেঘনির্ধোষ বাঙালিকে মুগ্ধ ও সচকিত করবে। কালের 
নিরবধি প্রবাহের সঙ্গে মিশে আছে বিদ্রোহী মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দের 
প্রবহমানতা। মিশে আছে বাঙালির জীবনচেতনায় | বাংলার রেনের্সাস-এর 
মহাকাব্য মাইকেলের মেঘনাদবধ। নৃতন আঙ্গিক ও নৃতন রূপকল্পের 
প্রতীক এই কাব)। এই দিয়েই তিনি রচনা] করে গিয়েছেন পরব 
বংশধরদের জন্য শাশ্বত গতীর জীবনপথ-রেথা। 

বলেছি অমিত্রাক্ষর ছন্দ একটি বিপ্রব। এই বিপ্রব শুধু ষে ভাষা ও ছন্দের 
একটি মুল পরিবর্তন এনে দিল ত1 নয়; এরই ফলে বাংলা সাহিত্যে গুপ্ত- 
যুগের অবসান এবং ভারতচন্্রীয় ভাবধারার অবলুপ্তি সুনাশচত হ'ল। এই 
ছন্দ রেমের্সাস-কে দিল একটি নৃতন বেগ, একটি অনাস্বাদিতপূর্ব আবেগ । 


মাইকেল ১৪৯ 


ছন্দোমুক্তির ছুশ্চর তপন্তায় মাইকেলের দৃঢ়তা ও প্রত্যয়ের পরিচয় আছে 
রাঁজনারায়ণকে লেখা একটি পত্রে। কবি লিখছেন £ 
“আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে, এমন কোন সময় অবশ্যই 
উপস্থিত হইবে যখন এদেশের সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর 
চরণ হইতে মিত্রাক্ষর-ত্ববূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়] চরিতার্থ হইবেন ।” 
কবির এই ভবিত্দ্বাণী ব্যর্থ হয় নি। 
বাংল! কাঁব্যসাহিত্যের বর্তমান রটপশ্বর্ধ তার চূড়ান্ত স্বাক্ষর বহন করছে 
আঁজ। মাইকেলের মেঘনাদবধ কাব্যেই আধুনিক বাংল! সাহিত্যে বিপ্লবের 
জযডঙ্ক। সর্বপ্রথম বেজে উঠল । 


সাম্পরতিককাঁলে মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে একটি নৃতন তথ্য আবিষ্কৃত 
হয়েছে । আমরা জানি মীন্রীজ-প্রবাসকালে মাইকেল খুব যত্তের সঙ্গে তামিল 
ভাষা শিখেছিলেন। তামিল মাহিত্যের স্রপ্রাীন কবি কন্ব বাল্মীকি রামায়ণ 
অনুসরণ করে ভারতের প্রত্যেক প্রাদেশিক ভাষায় রামায়ণ রচিত হয়েছে। 
অধ্যাপক কালীপদ সিংহ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন £ “মনে হয় মধুনুদন তাঁমিল- 
ভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ প্রাচীন কাব্য কষ্ব-রামীয়ণ পড়ে থাকবেন ।”' তামিল 
রাঁমায়ণের কোনে। কোনে চরিত্র ও ঘটনার সঙ্গে মেঘনাদবধ কাব্যের ঘনিষ্ঠ 
সাদৃশ্য দেখে অনুমান কর যেতে পারে যে, মধুত্দনের ওপর কে প্রভাৰ 
পড়ে থাকবে ।” ভি. ভি. এস্‌ আয়ার রচিত [17)02+ 1২909581092. 
90৫5-_ প্রধানত: এই গ্রন্থখানি পাঠ করে অধ্যযাপক সিংহ এই বিষয়ে থে 
আলোকপাত করেছেন তার কিছু অংশ কৌতৃহলী পাঠকদের জন্য এখানে 
উদ্ধৃত করে দিলাম । তিনি লিখছেন £ 

“মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গে পঞ্চবটা বনে রাম-সীতার যে মধুর দাম্পত্য 
জীবনের পরিচয় পাই, তাঁর উতৎ্ম কম্ বলেই মনে হয়। অনেক মনে 
করেন নিসর্গ-বর্ণনায় মধুস্থদন এখানে কাঁলিদাম ও ভবভূতিকে অনুসরণ 
করেছেন। কিন্তু পঞ্চবটী বনে সীতার এমন সব বর্ণনা আছে যা 'শকুভ্তল? 
বা 'উত্বররামচরিতে' লক্ষ্য করা যায় না 1 যেমন, 


১৫০ মাইকেল 


“কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাঁম বনে, 
গাঁইতাঁম গীত শুনি কোকিলের ধ্বনি । 

এই অংশটি রাঁজনারায়ণ বসুর ভাঁলো লাগেনি । তিনি বলেছিলেন, 
“এই কাঁবো অতি সাধ্বী নারীচরিত্রও বিলাদিতাঁর কলঙ্কে দুষিত হুইয়াছে। 
এক স্থলে, সীতা লঘৃচিত্ত, আমোদপ্রিয়, চপল বালিকার ন্যায় হরিণদের সহিত 
নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের সহিত গীতালাপ করিতেছেন,-*'*" রি 

কথ্ের রামায়ণে পঞ্চবটা বনের বিশদ বর্ণন। আছে-_তিনি ধেন প্ররুতির 
এক শ্বপ্ললো'ক সৃষ্টি করেছেন। এখানে সংক্ষেপে তারই কিছু পরিচয় দিচ্ছি। 

'রাম-সীতা ছোট নদীর মধুর কলধ্বনি শোনেন, কখনো দুরের জল- 
গ্রপাঁতের শব শোনেন, কখনে। সিংহের গর্জন তাদের কানে আসে। 
কোকিলের সুমিষ্ট স্বর অথবা বুনে] ঘুঘুর কৃজনে তারা আনন্দ পান। 
কখনো ক্রীড়ারত হরিণের সঙ্গে ছোটেন, কখনো বা গাছে গাছে বানরের 
লাফালাফি দেখেন । এইভাবে প্রকৃতির অফুরস্ত আনন্দের মধ্যে তাদের 
দিন কাটে । রাম-সীতাকে বেদ-পুরাণ থেকে ধর্ম, প্রেম ও বীরত্বের 
কাহিনী শোনান ।' 

“এই সংক্ষিপ্ত বর্ণনা থেকেই বোঝ ধায়, মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গের উত্স 
কথ্ধের রামায়ণ। মধুহ্থদন হরিণের সঙ্গে সীতাকে ছুটিয়েছেন, কিন্তু কন্থ 
রামসীত। উভয়কেই ছুটিয়েছেন। বেদ-পুরাণের গল্প শোনার কথ মধুস্দনেও 
আছে। 

“চিত্রা্গদার উৎসও কথ্থের রামায়ণ বলেই মনে হয়। কৃত্তিবাঁপী রামাফ়ণে 
বীরবাহু ও তার জননী চিত্রাঙ্গঈমার পরিচয় পাই। বাল্পীকি রামায়ণে এ 
কাহিনী নেই। কম্বেও তাই। তবে কম্বের রামায়ণে 'তিকায়ের জননা 
দ্বানমালার সঙ্গে মধুস্থদমের চিআীঙ্গদখার গভীর সাদৃষ্ত আছে। দানমালার 
কাহিনী আর কোথাও দেখ! যায় না। কৃত্িবামের চিত্রাল্দ। বীরবাহুকে 
রূপযাত্রা করতে বারণ করেছিল। কিন্তু বীরবাহর মৃত্যুমংবাদ শুনে সে 
রাবণের রাজসভায় আসে নি। কম্বের রামায়ণে দেখা যায়, চিত্রাঙ্গার 
মতই স্থী-পত্িহৃত হয়ে অতিকায়-জননী দানমালা রাজিসভায় প্রবেশ করে 
বাবণের [বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছিল। 


মাইকেল ১৫১ 


"বীরবাহু-জননী চিত্রাঙ্গদাও ঠিক এই কথাই বলেছিল, তবে তার স্থর এত 
তীক্ষ ও মর্মীস্তিক নয়। সীতা-হরণের পাঁপেই রাবণ তথা লঙ্কার বিপর্যয় ঘটছে, 
একথ। চিন্রাঙ্গদ। দ্ানমালার মতোই বলেছে । কম্ধের রামায়ণে আছে, দাঁন- 
মালার ক্রন্দনধ্বনি শুনে ইন্দ্রজিৎ রণসাজে সজ্জিত হয়ে অতিকায়ের মৃত্যুর 
প্রতিশোধ নিতে বেৰিয়ে এসেছিল। মেঘনাদদবধ কাঁব্যে লক্ষ্মীদেবী বীরবাহুর 
পতনের মংবাঁদ জানালে ইন্দ্রজিৎ রণসাজে সজ্জিত হয়ে ক্ষোভে রোৌষে লঙ্কা- 
পুরীর অভিমুখে যাত্রা করে। এখানে মধুহদন ট্যানৌর "জেরুজালেম উদ্ধার” 
কাব্য থেকে উপাদান নিয়েছেন। 

“কম্ব-রামায়ণের উপমানের ক্ষীণ আভাস মেঘনাদবধের কোথাও কোথাও 
লক্ষ্য করা ঘাম। একটি দৃষ্টাস্ত দিচ্ছি। চিত্রান্গদ। পুত্রকে ফিরিয়ে দিতে বললে 
রাবণ বলেছিলেন £ 

গ্রহদোষে দোষী জনে কি মিন্দে, সুন্দরি? 
হাঁয়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাঁতন। 
আমি! বীরপুত্রধাত্রী এ কনকপুরী 

দেখ, বীরশুন্য এবে ; নিদাঘে যেমতি 
ফলশৃন্য বনস্থলী, জলশৃন্য নদী । 

“রাবণের যুক্তি এই £ বিধি বাম বলেই লঙ্কাঁর বিপর্ধয়। এর জন্য তিনি 
দায়ী নন, অদৃষ্টই দায়ী । বনে ফুল ঝরে গেলে, নদীতে জল শুকিয়ে গেলে 
তার জন্য বন বা নদী দায়ী নয়, দায়ী গ্রীষ্মকাল। ঠিক এই কথাই কম্ব- 
রামায়ণে রাম লক্ষণকে বলেঠিলেন । রামের বনবাসের কথা গুনে লক্ষণ 
ক্ষি হয়ে উঠলে রাম তাকে সাস্ন। দিয়েছিলেন £ “নদীতে মাঝে মাঝে জল 
শুকিয়ে গেলে লৌকে নম্বীর ওপর দোষারোপ করে না। তুমিও সেই রকম 
রাজা বা জননীর নিন্দা করো না। অনৃষ্্ই আমাদের চালনা করছে, ভাই। 
তবে এ ক্রোধ কেন ?” 


মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে আর একটি প্রসঙ্গ বিশেষভাবেই উল্লেখ্য । সেটি 
হ'ল এই কাব্যের পাঠাস্তর ও ছেদচিহু । আগেই বলা হয়েছে ষে, মাইকেল 
ছিলেন অত্যন্ত সচেতন কবি। তাই কাব্যের প্রথম সংস্করণের পর পরবর্তী 


১৫২ মাইকেল 


মংস্করণে অনেক পাঠাস্তর ও ছেদচিহ্ের পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। “বাংলা 
কব্যের ক্ষেত্রে ছেদচিহ্ছের গুরুত্ব ও তাৎপর্য সর্বপ্রথম অন্ধাঁবন করেছিলেন 
মধু্ছদন। অবশ্ঠ তার আগেই বাংল! গছ্চের ক্ষেত্রে ছেদচিহ ব্যবহারের 
আধুনিক রীতি বেশ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কাব্যের ক্ষেত্রে তখনো! 
ছেদচিহ্ন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হয়নি । এর কারণ হিসাবে পয়্ার 
ত্রিপদীর ঠাটকেই দায়ী করা চলে। মধুহুদন তাঁর নৃতন ছন্দোরীতির প্রয়োজনে 
ছেদচিচ্ছের উপযোগিতা বিশেষভাঁবে উপলব্ধি করেছিলেন । তাই তাঁর কাব্যের 
পাঠাস্তরে ছেদচিহ্বের উপরেও তিনি সবিশেষ দৃষ্টি রাখতে ভোলেন নি। 
কাব্যের পাঠাস্করের মধ্য দিয়ে ছেদচিহৃ-বিন্তঠসের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাংলা কাব্য- 
ভাঁষায় লিখিত ন্ূপটিকে অধিকতর ভাবপ্রকাশক্ষম করে তোলার ব্যাপারে 
তিনি ঘে কতখানি মচেতন ছিলেন তা. মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম ও দ্বিতীয় 
ংস্কবরণের পাঠাস্তরে প্রকাশিত ছেদবিন্তাস থেকে লক্ষ্য করা ধায়। একমাত্র 
নবম সর্গ ভিন্ন কবি তার এই কাব্যের প্রতিটি সর্গেই ছেদচিহ্ের ব্যাপারে 
একটা না একটা! পরিবর্তন সাধন করেছিলেন ।” এই বিষয়টি সম্পর্কে সম্প্রতি 
অধ্যাপক গিনীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় 'মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠাস্তর £ ছেদচিহ্ন 
শীর্ষক প্রবন্ধে যে মূল্যবান ও সুদীর্ঘ আলোচনা! করেছেন ( লোকভারতী, 
বৈশাথ-আষাঁঢ় ১৩৭৩), কৌতুহলী পাঠক মেটি পড়ে দেখতে পাঁরেন। 


॥ যোল ॥ 


মাইকেলের কবিকর্ধের দ্বিতীয় পরের দ্বিতীয় প্রয়াস ব্রজাঙগনা কাব্য। 

অমিত্রাক্ষর ছন্দের আবিষ্বর্তীর পক্ষে এও এক বিস্ময়কর সৃষ্টি । 

বিম্ময়কর হ'লেও বাংলার কাব্যধারার সঙ্গে অসম্পৃক্ত বা বিচ্ছিন্ন নয়। 

স্মরণ করি ষোড়শ শতাব্দীর বাংল৷ সাহিত্য । শ্রীচৈতন্তের অশ্ুপ্রেরণায় 
বাংল! সাহিত্য তখন ভারতের অন্ঠান্ত অঞ্চলের ভাক্বাসাহিত্যকে পেছনে ফেলে 
অনেক দূর এগিয়ে এসেছে । কোনে! ধর্মপ্রচারক মহাপুরুষ কোনো দেশের 
বাজাতির সাহিত্যের মোড় ফিরিয়ে দিয়েছেন, এমন দৃষ্টাস্ত সাহিত্য-সংসারে 
মাত্র একটিই আছে। তিনি বাংলার শ্রীচেতন্ত। তার সময় থেকেই বাংলা 
কাবাসাহিত্যে আমর! একট] বিরাট দ্বিকৃ-পরিবর্তন লক্ষ্য করি । ডক্টর বিমান 
বিহারী মজুমদার যথার্থই বলেছেন £ “ঠৈতন্যচন্দ্ের ব্যক্তিত্ব প্রতিভার কিরণ- 
সম্পাতে বঙ্গসাহিত্য ষে ছ্যতি-লালিত্য লাভ করিয়াছে তাহার তুলন] বিশ্ব- 
সাহিত্যে বিরল।...উনবিংশ শতাববীর মধ্যভাগে মাইকেল মধুহ্দন দত 
পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে মেঘনাদবধ মচাঁকাব্য রচনা করেন। কিন্তু তাহার 
ন্যায় বাক্তিও বৈষ্ণব কবিদের অন্ুলরণে ব্রজাঙ্গন] কাব্য লিখিয়া প্রভৃত খ্যাতি 
লাভ করেন।” 

মাইকেলের এক জীবনচরিতকার লিখেছেন £ “অমিত্রচ্ছন্দ গ্রবর্তনের 
সঙ্গে সঙেই মধুস্দনের চিত নিধুবাবু, রাম বহ্ছ, হরু ঠাকুর প্রভৃতি বাংলার 
প্রাচীন কবিওয়ালাদের রচিত সংগীতের প্রতি বিশেষরূপে আকৃষ্ট হইয়াছিল। 
প্রসিদ্ধ টপ্পা-রচয়িত। নিধুবাবুর আদর্শে গীতিক1 রচনা করিতে তিনি অভিলাধী 
হইয়াছিলেন।” কিন্তু এ পর্যস্তই। মাইকেলের কবিপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এই 
ষে, তা! কিছুতেই রুচিহীনতাঁকে বরদাস্ত করতে পারত না। কবিওয়ালাদের 
রচনার মধ্যে তিনি তাই ভোগলালসাঁর কদর্ধতা ভিন্ন আর বিশেষ কিছু 
দেখতে না পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। তাঁর অন্গলন্ধানী দৃষ্টি গিয়ে পড়ল 
জয়দেব-বিদ্যাপতির উপর । অপরূপ এক সৌন্দর্ষের জগৎ উদ্ভাসিত হ'ল 
মহাকাবা-রচয্সিতার দৃষ্টিপথে। বৈষণবের গীতিকবিতার সৌন্দর্ধে মুগ্ধ হ'ল 
মাইকেলের কবিচিত্ত। সংকল্প করলেন মনে মনে গীতি-ছন্দে রচন! করবেন 
একখানা বই । 


১৫৪ মাইকেল 


ঠিক সেই শুভ মুহুর্তে একদিন ভূদেব এলেন মাইকেলের কাছে । বললেন-_ 
মধু, তোমার কাব্যে নিংহনাদ শুনেছি, কিন্ত শ্রীকষ্জের বাশি কি তোমার হাতে 
বাজতে পারে না? মধুর কোমলকাস্ত কবিত1 রচন। করতে পার ন! তুমি? 

মহৎ প্রতিভা কি নাপারে? 

লোককে আশ্চর্যাপ্থিত করবার স্কল্ল নিয়েই তো মাইকেল বাঁংল। 
লাহছিতো হাত দিয়েছিলেন- বাংলা সাহিত্যে অসম্ভবকে সম্ভব করবার 
দুর সাধনাই তো তার সার! জীবনের সাধন] । তাঁই ভূদদেবের কথ 
গুনে, “মধুষ্দনের গীতিকবিতা রচনার অস্তনিহিত গ্রচ্ছন্ন বাসন! প্রবল হইয়া 
উঠিল। বাঙালি-হদরয়ের কমনীয় উচ্ছ্বাসে প্রথর বেগ তিনি সম্বরণ করিতে 
পাঁরিলেন না।” তাঁর চিত্ততটে উত্তাল জলধিগর্জনের সঙ্গে প্রবাহিত হ'ল 
ঘমুনার মধুর কলধবনি _মহাকাবোর উদ্দাত্ত সঙ্গীতের ধারায় এসে মিশল 
বৈষ্ণবপদলহরীর শান্ত হুমধুর ধ্বনি । বছুকাঁল পরে মধুন্থদনের বীণায় বেজে 
উঠল শ্রীরাধিকার বিরহগাঁথা। সেই গাথা বঙ্কৃত হ'ল 'ব্রজাঙ্গনায়”। 

ব্রজাঙ্গন1 কাব্য মাইকেলের কবি-প্রতিভার আর এক নৃতন হৃষ্টি। 

অমিত্রাক্ষর ছন্দে যেমন, মিত্রাক্ষরেও তেমনি সরস ন্ুমিষ্ট কবিতার মধু 
ঢেলে দিলেন মাইকেল। 

“তিলোতমাসস্তভব কাব্য* আর “একেই কি বলে সভ্যতা'- কাব্য ও 
প্রহমন এক সঙ্গে রচনা করে মাইকেল যে বিস্ময়ের সৃষ্টি করেছিলেন, 
তার চেয়ে বেশি বিম্ময়কর যুগপৎ মেঘনাদবধ কাব্য ও ত্রজাঙ্গনা। কাব্যের 
রচন।। মেঘনাদবধের নবম সর্গ লিখবার সময়েই মাইকেল এক চিঠিতে 
লিখছেন £ 

"মেঘনাদদের পর এইবার বীররসের কবিতাকে বিদায় সম্ভাষণ 
জানাব। তাহা নহিলে আমার নৃত্তন কাব্যপ্রয়াস পূর্বেকার 
অনুভূতিমাত্র হইবে। কিন্তু রোমাটিক ও গীতিকবিতার প্রশন্ত 
ক্ষেত্র পড়িয়া রহিয়াছে। এবং আমার মনে হয আমার কবিমন 
শীতিধমী |" 

এই গীতিব্যান্ুলত] মাইকেলের কবি-কল্পনায় আকমশ্মিকভাবে আসে নি। 
যেঘনাদবধ কাবোর চতুর্থ মর্গ রচনাকাঁলেই তিনি গীতিকবিতায় মাধুর্য প্রথম 


মাইকেল ১৫৫ 


অহ্ুভব করেন। প্ররুতপক্ষে মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গটি যে অপূর্ব লিরিক- 
গুণবিশিষ্ট, সে বিষয়ে মাইকেল নিজেই সচেতন ছিলেন । ব্রজাঙ্গনার রচনা- 
কাল ১৮৬০ । কাব্যটি গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় ১৮৬১-তে । তখন মেঘনাদবধ 
কাব্যের প্রথম খগ্মাত্র প্রকাশিত হযেছে । কিন্তু রাঁজনারায়ণ বন্থুকে লেখা 
মাইকেলের একখানি পত্র থেকে আমর! জানতে পারি যে, তিলোতম রচনা- 
কালেই কবি ব্রজাঙ্গনার প্রথম কয়েকটি কবিতা লিখেছিলেন । অর্থাৎ এক 
সময়ে মাইকেলের কলম থেকে অমিত্রচ্ছন্দ ও গীতিছন্গ এবং প্রহসন বেরুচ্ছে । 
মাইকেল তাঁর সকল নাটক ও কাঁব্যেই কোনো না কোনো সংস্কৃত কৰিব 
একটি শ্লোক উদ্ধত করেছেন। ব্রজাঞ্গমাতেও তার ব্যতিক্রম হয় নি। 
“পদাঙ্কদূত' থেকে তিনি ব্রজাঙ্গনা কাব্যে এই গ্লোকাংশ সঙ্গিবিষ্ট করেছেন : 
“গোপী ভর্তৃবিরহবিধুর। উন্মত্তেব”ব-এবং এরই মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে 
ব্রজাঙ্গনার মূল শ্থর--রাঁধার বিরহের দিব্যোন্সাদ অবস্থা । প্রাচ্য ও 
প্রতীচোর নাঁনা মহৎ কাবা ও মহাঁকাবাপঞ্চারী মাইকেলের কবিমানসে 
লিরিক-কল্পিত ব্রজাঙ্গমার আবির্ভাব, বাংলা দেশের বাঙালিধ্মী ভাবনারই 
এক উজ্জল অভিবাক্তি। এই কাধ্যের সৌন্দর্যবিচারে পগ্ডিতদ্দের মধ্যে মততেদ 
গ্রনল। এই মতভেদের কারণ তীর] বৈষ্ণব পদ্দাবনীর ভাবরূপের সঙ্গে 
ব্রজাজনার তুলনা করতে গিয়ে ইতিহাঁদকে বিস্বত হয়েছেন। ইতিহামের 
গভিপথেই পাহিত্যের বিকাশ। “যোড়শ শতকের জীবন-বাণী ও গ্রাণচেতন| 
উনিশ শতকেও প্রত্যাশা! করতে চাওয়া ও ইতিহাসের কালাশ্রিত গতিকে 
রুদ্ধ করার আকাজ্ষাঁতে কোন পার্থক্য নেই ।” 

বন্দিনী নারীর বেদনায় উনশ শতকের রেনে্সীস উত্তপ্ত--পরিবারে ও 
সমাজে নারার শ্বাতন্ত্রা প্রতিপদদে উপেক্ষিত। রাময়োহন-বিগ্যানাগর যেমন 
সেই বেদনাকে, বঞ্চিত নারীজীবনের সেই আঁতিকে হৃদয় দিয়ে অনুভব 
করেছিলেন, শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মাইকেলের কাব্য ও নাটকে সেই অনুভূতি 
যেন একট] বলিষ্ঠ বাণীমুতি নিযে ামাদের সন্মুথে প্রকাশিত হ'ল। ব্রজ্জাঙ্গনার 
বাঁধ! ও প্রমীল1-মন্দোদরী-সীতার মতে৷ পরিবেশলাঞ্িতা আত্মসচেতন নারী- 
মানমের বেদনাতি। তাই মাইকেলের বাধ! বৈষবের রাঁধ1 থেকে ম্বতঙ্্র। 
বল্লভবঞ্চিতা রাধা আর ভাগ্যবঞ্চিতা সীতাঁকে মাইকেল একই তুলিকা- 


১৫৬ মাইকেল 


মম্পাতে চিত্রিত করেছেন । মাইকেলের মন বাঁঙাঁলির মন; তীর কবিধর্ম 
বাঙালিধর্মী ভাবনার আশ্রয়েই বিকশিত হয়েছে, পরিণতি লাভ করেছে। 
বহুগ্রন্থপাঠক মাইকেলের কবিচিত্তে প্রাচ্য কি প্রতীচ্য, কোনে! মহা 
কবিরই ভাবনার ছায়াপাঁত হয় নি, আঙ্গিক হয়ত নিয়েছেন, কিন্তু ভাবসম্পদ 
ভার নিজগ্ব। তার প্রতিভার শ্বাতস্ত্রা এইখানেই । ব্রজাজনা ঠিক যহাঁজন- 
পদাবলী নয়। এই প্রসঙ্গে সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত ব্রজাঙ্গনার 
ভূমিকায় সম্পাদকছুয় যথার্থ ই বলেছেন £ 
“এগুলি স্বরে গেয় মহাঁজন-পদাবলীও নয়; আবার পালায় বিভক্ত 
কবি ব পাচালি গানও নয়। মধুসথদন দ্বয়ং এগুলিকে 02 আখ্য। 
দিয়াছেন । অমিত্রাক্ষর ছন্দ ও চতুর্দশপদী কবিতার মত মধু*দন 
বাংলায় এই শ্রেণীর গীতি-কবিতাঁরও জন্মদীতা ।৮ 
আধুনিক লিরিক-কবিতার সুচনা! এখান থেকেই । এই ব্রজাঙ্গনার 
রাধাবিরহছের অন্তরালে রয়েছে উনিশ শতকের বাংলার নারীজীবনের 
মর্মপীড়া । এরই বেদনামধুর প্রকাশ মাইকেলের ব্রঙ্গাঙ্গন1। এখানে ভক্তির 
প্রশ্ন গৌণ, রেনেসাস-এর ধর্মই মুখা । প্রজাঙ্গনার ভাষা মধুস্দনের গ্রস্থসমুহের 
মধ্যে সর্বাপেক্ষা মধুর এবং সংস্কতভাবাপন্ন। জয়দেব ও বিগ্ভাপতির ভাষাঁর 
আদর্শে তাহা কলিত হইয়াছিল।» মাইকেলের এই কাব্যখানি অসমাপ্ত । 
পরিকল্পিত কাবোর মাত্র প্রথম সর্গটি--রাধাবিরহ--কবি রচন1 করেছিলেন । 
বন্ধকাল বাঁদে “বিহার' নামে আর একটি সর্গ রচনায় হাত দিয়েছিলেন, কিন্ত 
তা তিনি সম্পূর্ণ করতে পারেন নি - মাত্র ছুটি কবিতা লিখেছিলেন । তাই 
আবার বলতে ইচ্ছ। হয়__মাইকেল অসমাঞ্ধ কাব্যের কবি। 


জ্যোৌতিরিজ্্রনাথের “জীবনস্থৃতি' থকে আমরা জানতে পারি ষে, 
মাইকেল ব্রঙ্জাঙ্গনার ত্বত্ব বৈকু্ দত্তকে দান করেন। এই বৈকুঞ দত ঠাকুর- 
ধাড়ির একজন অন্থগত লোক ছিলেন । তিনি একজন কাব্যরসিকও ছিলেন 
এবং ব্রঙ্গাঞ্ষনার পাঙুলিপি পড়ে মুদ্ধ হুন। “মাইকেল তাহাই জানিতে 
পারিধু! ব্র্গাঙ্গনা কাব্যের সমস্ত শ্বত্ব সেই পাওুলিপি অবস্থাতেই বৈকুবাবুকে 
নাথ করেন। বৈকৃষ্ঠবাঁবু নিজবায়ে কাব্যখানি প্রথম প্রকাশ করেন।” 


মাইকেল ১৫৭ 


পূর্বের ন্যায় মাইকেল তার ব্রজাঙ্গন। কাব্যের একটি বই রাজনারায়ণকে 
পাঠিয়ে দিলেন এবং তাঁর নিরপেক্ষ অভিমত চেয়ে বন্ধুকে একখানি পত্র 
লিখলেন। সেই পত্রের শেষাঁংশে তিনি লিখছেন : “একটি বিয়োগাস্ত 
নাটক, একখণ্ড কবিতাবলী ও একটি কাঁব্যের অর্ধাংশ--এ সবই আমার এক 
বছরের ফমল আর সে-বছরও এখনো পর্বস্ত মাত্র অর্ধেক অতক্রাস্ত হয়েছে। 
যর্দি আর কিছুর জন্যে আমার প্রশংসা করতে ন। পারো, তা হলে অন্ততঃ এটুকু 
নিশ্চয়ই বলবে যে আমি শ্রমবিমুখ নই।” মূল ইংরেজি চিঠিতে মাইকেল 
)) 21800849605 701 কথাটি ব্যবহার করেছিলেন । এই উক্তিটি নিঃসন্দেহে 
মাইকেলের কর্মঠতাঁর পরিচায়ক । তেমনি অন্য একখাঁনি চিঠিতে দেখতে 
পাই, মাইকেল তার সাহিত্যপাধন। সম্পর্কে লিখছেন- “পার্বত্য অ্োতত্ঘতীর 
বেগে আমি কাজ করে চলেছি।” মাইকেলের উদ্দাম ও উচ্ছল প্রাণশক্তি 
বাইরে নিরলদ কর্মোদ্যমের ভেতর দিয়ে প্রকীশ পেয়েছিল তীর দ্বল্নকালের 
সাহিত্যজীবনে । বাণীর সাধনায় মাইকেল সত্যই নিরলস সাধক ছিলেন 
এবং সাধকো চিত নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল বলেই না তিনি সেই সাধনায় এমন 
আশ্চর্য সিদ্ধিলাভ করে সাহিত্যসংসারে এমন বিপুল কীতি অর্জন করতে 
সক্ষম হয়েছিলেন। 


ব্রজাঙ্গনা! যখন মধুর মুরলীনিম্বনে চারদিক সচকিত করে বাংলার 
সাহিত্যাঙ্গনে দেখা দিল, তখন মাইকেলের বয়স সীইত্রিশ। যৌবন 
অতিক্রীস্ত বললেই হয়। তাঁর তখনকার সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের 
দিকে আমরা একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করব। কবি হিসাবে তীর খ্যাতি তখন 
প্রায় সার] বাংল! দেশে ছড়িয়ে পড়েছে । বিদ্ভানাগরের মতে মাইকেলের নাম 
তখন বিদগ্ধ ও সন্ত্রস্ত সমাজের নকল লোকের মুখে । আধুনিক বাংল সাহিত্য 
তখন রেনের্সান-এর গতিপথে অনেকখানি পথ অতিক্রম করেছে দুইজন শি্ীকে 
পুরোভাগে রেখে__একজন কবি, অপরজন উপন্যাসিক | মাইকেলের দীপ্ত 
আত্মপ্রত্যয় আর বহ্িমচন্ত্রের বিশ্বপ্রলারী অনস্ত জীবনজিজ্ঞাস৷ এবং বাস্তব 
জীবনবুদ্ধি বাংলা সাহিত্যকে দিয়েছে এক নূতন গরিম]। দীনবন্ধু মিত্রের 
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নাটাপ্রত্বিভাও তখন 'নীলপর্পণ' নাটককে কেন্দ্র করে সাহিত্যে এনে দিয়েছে 
একটা প্রচণ্ড আলোড়ন । আপাততঃ আমাদের আলোচনার বিষয় মাঁইকেল। 

জোড়ার্সাকোর ঠাকুরবাড়িতে মাইকেলের ঘাওয়া-আসা ছিল। মহুষি স্বয়ং 
মাইকেলকে “কবিকুল-কেশরী” বলে সমাদর করতেন এবং তার মুখ থেকে 
মেঘনাদবধের আবৃত্তি শুনতে ভালবাসতেন । জোড়ানণাকোর কালীপ্রসন্ন 
দিংছের বৈঠকখান। তখনকার কলিকাতায় আর একটি প্রসিদ্ধ সাংস্কৃতিক 
কেন্দ্র বলে পরিগণিত ছিল। এখানেও মাইকেলের সমাগম ঘটত। 
পটলডাডাঁয় সংস্কৃত কলেজের সম্মুথে অবস্থিত শ্যামাঁচরণ দের বৈঠকখান। ছিল 
শহরের আর একটি বিছজ্ঞন-সম্মেলনের কেন্দ্র। বিগ্ভাসাগর থেকে দীনবন্ধু 
মিত্র সকলেই 'এখানে তাদের জীবনের বহু সন্ধ্যা যাপন করেছেন । এখানেও 
মাইকেলের আবির্ভীবে আমর জমে উঠত। আলপচারী মাইকেলের 
প্রাণোচ্ছল ও সরল হ্াশ্যপরিহাঁসই ছিল সকলের পরম উপভোগ্য বিষয় । 
কলিকাতার বাইরে শ্রীরামপুদের প্রসি্ছ ভূম্যধিকারী গোপীকৃষ্চ গোম্বামীর 
বাড়িতে পর্যস্ত মাইকেল মাঝে মাঝে গিয়ে উদয় হতেন, উত্তরপাডার প্যারী- 
মোহন মুখোপাধ্যায়ের ভবনেও তিনি মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত হতেন। 
মাইকেলের মতো৷ আলাঁপচাপী ব্যাক্ত সেদনের বাঙালি সমাজে খুব কমই 
ছিলেন--এ কথা তীর সমপাময়িক সকলেই হ্বীকার করেছেন। ঝামাপুকুরে 
দিগম্বর মিত্রের রাজপিক টবৈঠকথান1 তার আগমনে ঝলমল করে উঠত। 
আবার দিগন্বর মিত্রের বাড়ির সামনে বন্ধু তাঁরকনাথ ঘোষের বাড়িতেও সময়ে 
সময়ে সাহিত্যবৈঠকে তিনি মিলিত হতেন। তখনকার দিনে ঝামাপুকুরে 
তারক ঘোষের বাড়ি ছিল শহরের অন্যতম প্রসিদ্ধ সারম্মতকুণ্ত ; মাইকেল, 
দীনবন্ধু ও বন্ধিমচন্দ্রের সর্বদা গতিবিধি ছিল এখানে । থিয়েটার রোডে 
ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোষের ড্রয়িং রুমও মাইকেলের উচ্চ হাসিতে প্রতি- 
ধ্বনিত হ'ত। এ ছাড়া, বন্ধু গৌর বসাঁকের বাড়ি তো তার নিজের বাড়ি 
বললেই চলে--গৌর বসাক ঘখন কলিকাতায় থাকতেন তখন তাদের বাড়িতে 
মাইকেলের নিমন্ত্রণ নিয়মিত ছিল এবং মাইকেলের জগ্ত এক প্রস্থ স্বতন্ত্র কপার 
বামনের ব্যবস্থা ছিল এখানে । কথিত আছে, তার মায়ের হাতে বানা মোচার 
ঘণ্ট মাইকেলের অতি প্রিয় ছিল। পাইকপাঁড়ার রাজবাটি, মহারাজ! যতীন্ত্র- 
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মোহনের মরকতকুঞ, বর্ধমানের মহারাঁজার.গোলাপবাগ-_সেখানেও অবসর- 
মতো মাইকেল ঘেতেন। এর থেকেই মাইকেলের জনপ্রিয়তা আমরা কিছুটা 
অনুমান করতে পারি। এই সময়টুকুই মাইকেলের জীবনের সৌভাগ্যের দিন । 
ষে সমাজকে একদিন হৃদয়ের এক উচ্চ আকাজ্কার বশবর্তী হয়ে তিনি 
ত্যাগ করেছিলেন, কবিজীবনে সেই সমাজেই তার সমাদর হয়েছিল সর্বাধিক 
নামে মাত্রই তিনি মাইকেল; কিন্তু বাঙালির কাছে তিনি চিরদিনের প্রিয় 
মধুস্থদন । সেদিনের কলিকাঁতার বিদগ্ধ ও মন্তাস্ত সমাজে সকলের মুখে মুখে 
ফিরত একটি মাম-_মধুস্দন | খ্রীষ্টান সমাজ কিন্তু তকে দুরেই রেখেছিল-_ 
যদি তিনি নিজে সেই সমাজ খেঁষে থাকতে চেয়েছিলেন । শেষ জীবনে 
মৃত এক বৎসর পূরে মাত্র আমরা দেখতে পাই ষে, কোনে। একটি মোকদ্দম! 
উপলক্ষে পুরুলিয়ায় এলে স্থানীয় খরীস্ীপ়্ সম্প্রদায় মাইকেলকে সেখানকার 
মিশন-হাউসে অভ্যর্থনী করেছিলেন । কিন্তু কলিকাতা খ্রীষ্টায় সমাজে তীর 
অভ্যর্থনার কোনে! বিবরণ পাওয়া যায় না। এর জন্যে মাইকেলের মনে 
এতটুকু ক্ষোভের দাগ পড়ে নি। ছ নম্বর লোয়ার চিৎপুর রোডের বাড়িতেও 
অন্তরঞ্গ বন্ধুদের নিজে মাইকেল বহু সন্ধা, বহু রাত্রি আনন্দে যাপন করেছেন। 
হৃতরাং ১৮৬১-তে মাইকেলের সামাজিক প্রতিষ্ট। তার চির অভাবগ্রস্ত জীবনে 
নিশ্চয়ই কিছুট। গুণের সঞ্চার করেছি। 

যেখানে যে-আসরে যতটুকু সময়ের জন্ম সেই "শালপ্রাংশুমহাভূজ? পুরুষ- 
সিংহ কবির আবিতাব ঘটত, সেখানেই সকলে সবিস্ময়ে তাকিয়ে দেখত 
মানুষটিকে । দেখত মাইকেলের ঈষনুদ্ত অধরোষ্ঠ যেন সর্বদা নীরব ভাষায় 
নিজের মনের কথা বলে চলেছে; দেখত মাইকেলের চোখের অচঞ্চল 
উদ্দারতায় ও ওষ্ঠের ব্যগ্র বাচালতায় কত প্রভেদ! চোখে প্রতিভা, ওয্ঠে 
চরিত্র । বক্তা এবং অতিব্যক্তিক মাইকেলের সমাঁগমে যে কোনো আসর 
ঝলমল করে উঠত। তার প্রাণোচ্ছলত৷ মুহূর্তমধ্যে সকলের মধ্যে সধ্ারিত 
হয়ে ষেত। তিনি যে নব জাগরণের বিষাণ। 

হ্যাযাচরণ দে-র বৈঠকখানার একটি দিনের ঘটনা! এখানে উল্লেখ করব । 
একদিন বর্ধার এক সন্ধ্যায় মাইকেল টম্-টম্‌ চড়ে এসে হাজির হলেন সেখানে । 
সেদিনের মজলিসে বিদ্যাদাগর অন্থপস্থিত এবং বিদ্যাসাগরের বিষয় নিদ্বেই 


সেদিনের বৈঠকে আলোচনা হচ্ছিল। আলোচনার মাঝপথে এসে উদয় 
হলেন মাইকেল । তাঁর শ্বভাবসিদ্ধ সরস বাক্যে সকলকে শিষ্টাচার জানিয়ে, 
মাইকেল জিজ্ঞাসা করলেন--ব0%, 1) 10055] 18615 006 5001601- 
1086661 0£ 10-08+5 01500381011 ?” স্যামাচরণ দে বললেন--বিদ্বাসাগর । 
আমাদের মধো আলোচনা হচ্ছিল যে এখন বাংলা দেশে তার মতন বিদ্বান 
আর কে আছে? এই কথা শুনে মাইকেল খুব হাঁসলেন--শিশুর মতো। সেই 
প্রাণখোল! মরল হাসি--তারপর ঈষৎ গভীর হয়ে বললেন, ”[.৫৪:75 1 
80) 017 01065 167170760. 01217 ৮০000 ৬1059585891. 0300 0026 1006291)5 
100176- ঢিছ6 10006710116 10107015115 006 60106170621 
[179৬6 ০৮০1 526] 01: 81068] 1085 €ড০ £০০1১-- বলতে বলতে 
মাইকেল উচ্ৃদিত হয়ে উঠলেন। তাঁর গলার শ্বর রুদ্ধ হ*ল। সকলে নির্বাক 
বিশ্ময়ে মাইকেলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। 


কিন্তু তার পারিবারিক জীবন এই সময়ে কি রকম ছিল? এই প্রসঙ্গে 
মাইকেলের প্রথম জীবনচরিতকার যোগীন্জ্রনীথ বস্থ লিখেছেন £ 

“পূর্ের স্থায় তখনও তিনি পুলিশ আদালতে কার্ধ করিতেছিল্ন; 
রাজকার্ধ পুম্ুক বিক্রয়ের আয্প এবং পৈতৃক সম্পত্তি হইতে তাহার 
যে অর্থাগম হইত, তাহাতে মধ্যবিভ গৃহস্থের ন্যায় হ্বচ্ছন্দে তাহার 
দিনপাত হইত, তাহার দ্বিতীয়! পত্ভীর গর্ভে একটি পুত্র ও একটি 
কন্ত! জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; বাংলা ভাষার একজন অদ্বিতীয় লেখক 
বলিয়া তাহার নাম সকলেরই পরিচিত হুইয়াছিল। স্তরাং যেসকল 
সামগ্রী লইয়া মানুষ পারিবারিক জীবনে স্থী হয়, তাহার কিছুরই 
ভাঁহার অভাব ছিল নাঃ অথচ তিনি একদিনের জন্তও সখী ছিলেন 
না।. ধন, যশ, পরিবারবগের মহ, কিছুই তাহাকে সখী করিতে 
পানে নাই। বাহিবে লোকে দেখিত, তিনি বিলাসী, আমোদ- 
নিরত এবং উদ্বেগশূন্ত, কিন্তু অভ্যন্তরে তাহার হৃদয় এক এক অময় 
বিষম ঘহ্ণায় দগ্ধ হইত।* 

যোগীন্্রনাথ যে পৈতৃক সম্পত্তির কথ! উল্লেখ করেছেন, তা মাইকেল 
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তার আত্মীয়ত্ঘজনের সঙ্গে স্থদীর্ঘ কাল মামলা] করার পর উদ্ধার করেছিলেন । 
যতটুকু ভূ-সম্পত্তির অধিকারী তিনি তখন হতে পেরেছিলেন, তখনকার দিনে 
তার মূল্য ছিল প্রায় একলক্ষ টাক1। 

তাঁর জন্মলগ্নেই বিধাতা মাইকেলের ললাঁটে একে দিয়েছিলেন অশান্তির 
টিক । তাই দেখতে পাই কোনে অবস্থাতেই সুখ, শাস্তি বা তৃপ্তি তার 
জীবনের ত্রিপীমানার মধ্যে ছিল না। সংসারে একজন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত 
বাঙালির জীবনে যা আশা কর] ধাঁয়--ধন, জন, মান এবং প্রতিপত্ভি-- 
কিছুরই তো অভাব ছিল না মাইকেলের, তবু মানমিক অশান্তির উত্তাপে 
তাকে জর্জরিত হতে হয়েছে আজীবন। আবার আমরা তার বিচিত্র 
জীবনেতিহাসে এও দেখতে পাঁই ঘষে, এক প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী 
ছিলেন ঝলে তিনি জীবনের সকল রকম অবস্থার মধ্যে মাথা উচু করে 
দাড়িয়েছিলেন একট] রাজকীয় মর্ধাদা নিয়ে । অতি অন্তর বন্ধু ধ'রা ছিলেন 
_সেই গৌর বসাক, ভূদেব কি রাজনারায়ণ__তীর! ত্বচক্ষে কবির দারিদ্র্- 
ক্রিষ্ট জীবনকে দেখেছেন, কিন্তু তদের কাঁরে। কাছেই মাইকেল কখনে তার 
অভাবের কথা জাঁনাতেন ন1। মুন্সী রাঁজনারায়ণ দত্তের ছেলে তিনি-- 
উন্তরাধিকারস্থত্রে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর পিতার ম্বভাঁব কিছুট।' পেয়ে থাকবেন। 
দ্ারিদ্রা মাইকেলের চিরসহচর, অশাস্তি তীর বিধিলিপি । মাইকেলের অস্তরের 
এই বেদন! তার শ্রেষ্ঠ কাব্যের বহু স্থলে রাবণের মুখ দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে । 
ত্র্ণলম্কীর অধীশ্বর, ত্রিলোকবিজয়ী রাবণের সর্বপরিজনহীন নিঃসঙ্গতা, তার 
অন্তজীলার ভেতর দিয়ে মাইকেল যেন নিজের অন্তরের ইতিহাসকেই তুলে 
ধরেছেন । মেঘনাদবধ কাব্য এক হিসাবে মাইকেলেরই আত্মচরিত, তারই 
জীবনকাব্য। 

কি পাপে লিখিল! 
এ গীড়। দারুণ বিধি, রাঁবণের ভালে? 
অথবা, 
নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে 


বাম মম প্রতি । 
অথবা, 
১১ 


১৬২ মাইকেল 


শুভাশুভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে । 
_ব্াবণের এই কথাগুলি মাইকেলেরই অস্তরের হাহাকার ভিন্ন আর কি? 
তাঁর হ্বায়ের এই অর্মভেদী বিলাপ আরো তীব্রভাবে ধ্বনিত হয়েছে এই 
সময়ে রচিত প্রসিদ্ধ “আত্মবিলাপ কবিতাঁটিতে । মাইকেলের কলম দিয়ে যখন 
রাধার বিরহ অপূর্ব কাব্যশ্ী নিয়ে বেরুল, তখন সত্যেন্্রনাথ ঠাকুর একদিন 
মাইকেলকে ক্রহ্ধমঙ্গীত রচনা! করতে অনুরোধ করেন । এই প্রসঙ্গে তার এক 
জীবনচরিতকাঁর লিখেছেন : 
“কিন্ত তিনি মে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারেন নাই । তৎ্পরিবর্তে 
মধুস্দন, তাহার বিষাদময়ী পূর্বস্মতি-বিজড়িত, “আত্মবিলাপ+ 
শীষক একটি কবিতা বচন! করিয়া! তাহাকে প্রদান করেন । সত্যোন্দ্র- 
নাথ ঠাকুর ইহা ১৬১ খ্রীষ্টাবের আশ্বিন মাসের 'তত্ববোধিনী” 
পত্রিকায় প্রকাঁশিত করেন ।” 
মাইকেলের .আত্মবিলাপ রাবণের বিলাপের চেয়েও গতীর ও মর্মম্পশী | 
এ তারই জীবনের এবং প্রত্যেক মানুষের ব্যর্থজীবনের তীব্র মানন-বিক্ষোভ | 
নাঁনা বিপরীত শক্তির সংঘাতে দোঁলায়মান ও বিক্ষু্ধ কবিচিত্তের মর্মবেদন1 এই 
কবিতাটির প্রতিটি ছত্রে ধ্বনিত। কবি ও নাট্যকার হিসাবে তিনি ঝড়- 
ঝাঁপটার যুগ অতিক্রম করেছেন, কিন্তু কোন্থানে নোউর ফেলবেন তা ঠিক 
করতে পারছেন না। জীবন তার কোনোদিনই সুশৃঙ্খল নয়, শান্ত নয়। 
আত্মবিলীপ সম্পূর্ণতাবেই মাইকেলের আত্মচিস্তা। এমন 91106 অথচ 
করুণ কবিতা বাংলা কাব্যজগতে আর দু'টি নেই। এর সঙ্জে তুলনা করা 
খেতে পারে একমাত্র রবীন্দ্রনাথের “তপোভঙ্গ' কবিতাটি। আত্মবিলাপের 
প্রেরণা কৰির গভীর ছু'খাহ্ভূতির মর্নমূলে। কবির জীবনে চাওয়া-পাওয়ার 
ব্যর্থতা থেকে ঘে বেদনা, তা তে। ছিলই তার চেয়েও বেশি ছিল শ্বখাতনলিলে 
ডুবে মরার ছু:খ। তাই “আত্মবিলাপে'র মধ্যে আত্মধিক্কারের স্বরটিই ম্পষ্ট। 
যে বিপুল শক্তি ও সম্ভাবনা নিয়ে মাইকেল কাব্যসংসারে এসেছিলেন, সে 
বিষয়ে আত্মচেতন ছিলেন ব'লেই অপচয়ের বেদনা কবিকে পীড়া দিয়েছে। 
সাহিত্যাকীশে উক্কার মতো! হূর্মদ আবেগে অক্লান্ত ছুটাছুটির পর ঘখন তিনি 
আপনার কক্ষটিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তখন সে দীপ্তি হয়ত ক্ষীয়মাণ। 


মাইকেল ূ ১৬৩ 


তাই সেই লীমাহীন আক্ষেপ কবিকে থেকে থেকে তৃষের আগুনে দগ্ধ করেছে। 
'সেই ইতিহাঁমই আস্তরিকতার সঙ্গে ব্যক্ত করেছেন মাইকেল এই কবিতাটিতে। 
এর প্রত মূল্য এইখানেই । শৃন্তচারী ভাবন্বপ্র নয়, বেদনার হলাহলমথিত এর 
স্থধারস। তাই এর উপতোগ্যতা এত নিগুঢ়। কবির অস্তগৃচ় বোন! 
রসে-রূপে আর অনুপম উপমাঁয় ফুটে উঠেছে এই কবিতাটির সুধকে স্তবকে। 
কবির বেগবান প্রকৃতি আর কল্পনার প্রাচুধ ছন্দের উদ্দাম নৃত্যের মধো যেন 
প্রতিফলিত। সেই শক্তি, বিছ্যাদগর্ভ প্রতিভার সেই প্রদীপ্ত ক্ুরণ মর্মভেদী 
হাহাঁকারের কালে! মেঘ দীর্ণ করে খেলে গিয়েছে । “আত্মবিলাপ” সত্যই 
ষাইকেলের অন্তরের একটি বিশ্বস্ত আলেখা। আবার বাস্তবতার তণ্ধ কটাহে 
আবতিত মানবাত্মার আর্ত আক্ষেপও এই কবিতাটি । 

বলেছি, "আত্মবিলীপ” মাইকেলের আত্মচিস্তা। প্রায় লক্ষ টাক]1 মূল্যের 
পৈতৃক জমিদারী লাভ কর! সত্বেও কি গভীর যন্ত্রণায় মাইকেলের জীবন 
অতিবাহিত হ'ত কবি সেই ইাতহাপই ব্যক্ত করেছেন তার এই কবিতাটির 
মধ্যে । মাইকেল তার অতীতে জীবনের বহুবিধ বিড়ম্বনার কথা, বহুবিধ 
আশাভঙ্গের বেদনার কথা এই কবিতায় মরল ভাবে বলেছেন, এমন কি 
সাহিত্যকর্মে লিপ্ত হয়ে আশাহুযায়ী অর্থোপার্জন না হওয়ার দরুন ষে ক্ষোভ, 
তাও তিনি এখানে অকপটে এবং ব্যথিতাঁচত্তে বলেছেন--নিজের বহুবিধ 
দৌষক্রটির জন্য কবি যে অন্ৃতপ্ত, সে কথাও মাইকেল গোপন করেন নি-- 
“কিন্তু হিন্দুধর্ম ত্যাগ করিয়া শ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়৷ তিনি থে 
কিছু অন্যায় কার্য করিয়াছেন, এরূপ কোথাও ইঙ্গিত-আতাসও করেন নাই ।” 
এই আন্তরিকতা মাইকেলের বলিষ্ঠ মনেরই পরিচায়ক ! এটুকু না থাকলে 
মাইকেল কপটাচারী বলে আখ্যাত হতেন। এই আন্তরিকতা তার চরিত্রকে 
এক অপুর্ব মহত্বে মণ্ডিত করেছে। ধর্মীস্তর গ্রহণের প্রাক্কালে ধর্মাচ্টর্য ভিলটি 
যে নামে তাকে শ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করেছিলেন, তাঁর পিতৃদত্ত নামের প্রথমে 
সেই নামটি তিনি অত্যন্ত আস্তরিকতাঁর সঙ্গেই ব্যবহার করতেন। তাই 
“মধুস্ছদন” নামটির মধ্যে কবির চরিত্র যতখাঁনি না অভিব্যক্ত হয়েছে, তার চেয়ে 
অনেক বেশি অভিব্যক্ত হয়েছে 'মাইকেল” এই নাঁমটিতে। 


৬৪ মাইকেল 


১৮৬১ | জুন মাস। 

মাইকেল রাজনারায়ণকে এক পত্র লিখে জানাচ্ছেন--“এরপর থেকে 
আামাকে এই নৃতন ঠিকানায় চিঠি লিখবে । আমি লোয়াঁর চিৎপুর রোডের 
বাসা ছেড়ে দিয়েছি । ঠিকানার উপরে লিখবে £ 10/9 18765 76061101. 
দাও, 70006119016," মাইকেল মাদ্রাজ থেকে ফিরবার পর তার পৈতৃক 
বাসভবনে বাস করবার অধিকার আর পান নি। পৈতৃক বাসভবনের উত্বর- 
পূর্ব দিকে অবস্থিত ৬নং জেম্ম লেনের বাঁগানবাঁড়িটি তিনি এই সময়ে ভাড়া 
নিয়েছিলেন । মাইকেলের পত্রে উল্লিখিত এ জেম্স ফ্রেডরিক ছিলেন তখন 
এই বাড়ির মালিক। 

বাড়িটি তিনি এর কাছেই বন্ধক রেখে টাঁকা কর্জ করেন; সেই বঞ্ধকী 
বাড়ি তিনি অর উদ্ধার করতে পারেন নি। পৈতৃক সম্পত্তির বন্ধ অংশই 
মাইকেল এইভাবে হেলায় হারিয়েছেন । রাজনারায়ণ দর্তের ছেলে হিসাব 
করে টাক1 খরচ করতে জানতেন ন] ব'লেই অর্থকষ্ট ছিল মাইকেলের জীবনের 
চিপ্সসহচর। মাইকেল অমিতব্যয়ী ছিলেন সত্য কিন্তু সেই সঙ্গে তার 
দরাজ হাতের দানের কথ! তাঁর কোনে জীবনচরিতকারই স্তুলেও উল্লেখ 
কবেন নি। বিছ্যানাগরের মতো মাইকেলও কম দাতা ছিলেন না! । কিন্তু 
পেইতিহাস নেই। আছে শুধু অপবাঁদ-_ মাইকেল অমিতব্যয়ী, মাইকেল 
উচ্চৃঙ্খল। 


এই বছরের গ্রথম ভাগে মাইকেলের সাহিত্যজীবনের একটি স্মরণীয় ঘটন! 
হ'ল-_নীলদর্পণ” নাটকের ইংরেজি অন্বাদ। নাটকের রচয়িতা ছিলেন 
দীনবন্ধু মিন্র। কিন্তু তিনি তখন সরকারী কার্ধে নিযুক্ত ছিলেন ব'লে নাটকখানি 
ছন্সনামে প্রকাশ করেন। প্রকাশকাঁল--১৮৬*। নীলকর সাহেবদের অত্যা- 
চারকে কেন্দ্র করেই নাটকখানি রচিত হয় এবং দ্ীনবন্ধুর নেপথ্াপ্রেরণ। ছিল 
“হিন্দু পেট্রল” পত্রিকার সম্পাদক হুরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জালাময়ী রচনা 
এবং তীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞত]। যেঘনাদবধ কাব্য ঘে ঘুকম আলোড়নের হি 


করেছিল, দীনবন্ধু “নীলদর্পণ' নাটকের ফলও হয়েছিল ঠিক তেমনি। এই 


মাইকেল ১৬৫ 


সম্পর্কে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন £ “নাটকখানি বঙ্গসমাঁজে কি উদ্দীপনার 
আবির্ভাব করিয়াছিল তাহা আমরা! কখনে। ভূলিব না।...ভূমিকম্পের ন্থায় 
বঙ্গদেশের সীমা হইতে সীম! পর্যস্ত কাপিয়া যাইতে লাগিল ।” 

যুগমচেতন কবি মাইকেলের পক্ষে সমসাময়িক এত বড়ো একটি ঘটন! 
সম্পর্কে নীরব থাক1 সম্ভব ছিল না। হরিশচন্দ্রের “হিন্দু পেিয়টঃ পত্রিকার তিনি 
একজন নিয়মিত পাঠক ছিলেন এবং হরিশচন্দ্রের নিভাঁকতা ও হ্বদেশগ্রেম 
তাকে মাইকেলের পরম অদ্ধার পাত্র করে তুলেছিল। হরিশচন্ত্রের লেখনী 
যে আন্দোলনের জন্ম দিয়েছিল, দীনবন্ধুর নাটক যাকে বেগসম্পন্ন করে 
তুলেছিল, মাইকেলের অন্থবাদ তাকেই পূর্ণত৷ প্রদান করেছিল । এই অনুবাদের 
ব্যাপারে পান্দ্রি জেমস্‌ লং-ই ছিলেন অগ্রণী । যখন এর ইংরেজি অন্ুবাঁদের প্রশ্ন 
উঠল, তখন সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল ইংরেজি ভাষায় সবচেয়ে বেশি কৃতবিদ্ধ 
'মাইকেলের উপর । এখানেও মাইকেলের প্রতিভা অসাধ্যসাধন করল। 
কথিত আছে, তিনি এক রাত্রির মধ্যেই নাটকখানির একটি চমৎকার 
অন্ুবাদদ করেন। ঝামাপুকুরে দিগন্বর মিত্রের রাড়ির সন্নিকটে আমহাস্ট' স্ীটে 
তার এক বন্ধুর বাঁড়িতে বসে তিনি এই অঙ্গবাদকর্মটি সম্পন্ন করেছিলেন । 
ঘরের মধ্যে একটি স্থৃবুহৎ টেবিলের ছু*দিকে ছু'খানি চেয়ার; তার একটিতে বসে 
মাইকেল, অপরটিতে অন্ত একজন । মাইকেল বসেছেন খাঁতা-পেশ্সিল নিয়ে, 
আর তার সামনে 'নীলদর্পণ' | নাউকখানি ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছেন সেই 
ব্যক্তিটি । মাইকেল শুনছেন আর সঙ্গে সঙ্গে ভাষাস্তরিত করছেন। কথিত 
আছে, একাসনে বসে তিনি এই কর্মটি সমাধা! করেছিলেন । মুল নাটকে 
দীনবন্ধু নিজের নাম প্রকাশ করেন নি এবং অনুবাদক হিসাবে মাইকেলও তার 
নাম প্রকাশে বিরত ছিলেন) কারণ ছু'জনেই তখন সরকারী কর্মচারী । 
নাটকের ইংরেজি অন্চবাদই সারা বাংল! তথ] ভারতবর্ষে এবং ভারতের বাইরে 
ব্রিটিশ পার্লামেন্টে সেদিন তুমুল উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল। এর পরবর্তাঁ 
কাহিনী স্থবিদিত। ্‌ 

নীল-আন্দোলনের প্রাণ ছিলেন হরিশচন্ত্র। তার অকাল মৃত্যুতে ব্যথিত 
হয়ে মাইকেল রাজনারায়ণকে এক পত্রে লিখেছিলেন £ "হরিশ মরিয়াছে। 
তাহার স্থতিরক্ষার ব্যবস্থা হইতে তাহার নামে একটি 'স্কলারসিপ' দিবার কথা 


১৬৬ ্াইকেল 


হইতেছে | ছোঃ) একটি মর্মরমৃতি নয় কেন? যাই হোক, আমি চীদী। 


দবেব। হরিশকে আমি ভালবাসিতাম ও শ্রচ্ধ। করিতাঁম।” 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ কর] ষেতে পারে যে, হুরিশচন্দ্রের মৃত্যুর পরে বিদ্ভাসাঁগরের 


অনুরোধে মাইকেল কিছুদিন “হিন্দু পেট্রিক্ট+ পত্রিকার সাম্পদনাও করেছিলেন । 


|| সতের | 


মাইকেলের কবিমানস প্রাচীন ধারার পুনরাবৃত্তি নয়--অথব। মৃত 
এঁতিহ্যর রোঁমস্থনও নয়। 

উনিশ শতকের বিপুল বেগবান হ্য্টিমুখর প্রাণণক্তির মূর্তবিগ্রহ মাইকেল । 
তীর নাঁটক, প্রহসন, কাব্য, গীতিকবিতা এবং অসংখ্য পত্রাবলীর মধ্যে লেই 
শক্তিরই দুকৃলপ্লাবী লীলা | শিবনাঁথ শাস্ত্রী ষখার্থই লিখেছেন £ 

“ইহার পরে ' ১৮৬০-এ তিলোত্তমাসস্ভব কাবা প্রকাশিত হওয়ার 
পপ) তিন বৎসরের মধ্যেই মধুন্থদনের প্রতিভা দেখিতে দেখিতে 
প্রাতংন্তর্ষের ন্যায় উঠিয়া ষেন মীধ্যান্থিক রেখাকে অতিক্রম করিয়া 
গেল'*'তাহার কবিতৃখ্যাতি দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইল।” 

স্পটতঃই দেখা যাচ্ছে ষে, রেনের্সীস-এর মর্মবাণী মূর্ত হয়ে উঠত মাইকেলের 
কাব্যে $ তীর হৃদয়ের গোপন কোণে স্ুরবীণায় ব্ব্দেশের ইতিহাসগুলিই 
কবিতা হয়ে বেজে উঠত। তাই মাইকেলের খ্যাতি এমন দ্রুত ও ব্যাপক 
ছিল। তাঁর প্রতিভার মাধ্যান্থিক রেখাকে চিহ্নিত করেই মাইকেলের 
মানগলোকে এইবার শাবিভূ ত। হলেন বীরাঙ্গনা । নারীহদয়ের ক্ষাত্রপ্রেমকে 
মাইকেল কাব্যবারিতে অভিষিক্ত করেছেন এই কাব্যে। 

মাইকেলের কবিকর্ধের দ্বিতীয় পায়ের শেষ প্রয়াসের কথা এইবার বলব । 
খিদিরপুরের নৃতন বাদভবনের পরিনেশে মাইকেল রচন1 করলেন “বীরাঙ্গনা 
কাব্য । অপূর্ব গ্রীতিপদ এবং অভিনব এই কাব্যধানিও মাইকেলের 
প্রতিভার এক নৃতন স্থ্ি--তাঁর মানসজীবনের শেষ ফমল। বাংলা সাহিত্যে 
এ জিনিস এই প্রথম । এই কাব্যের রচনাকাল ১৮৬১ শ্রীষ্টা এবং প্রকাশকাল 
১৮৬২ গ্রীষ্টাব্ৰ। কবি বীরাঙ্গনা কাব্যকে অভিনব বলেছেন। এই অভিনবত্ব 
কি, সংক্ষেপে তার আলোচনা করব। 

“তিলোত্তমীসভ্ভব কাব্য পাঠ করে রাজনারায়ণ মাইকেলকে একখান? 
নূর্তন কাব্য রচনা করবার জন্যে অস্থরোধ করেন এবং তার উপকরণও লিখে 
পাঠিয়েছিলেন । বিজয়মিংহের লঙ্কাবিজয়ের কাহিনী নিয়ে “দিংহলবিজয়' নামে - 
একথান। কাব্য মাইকেল আরম্ভ করেছিলেন $ কিন্তু বেশি দূর অগ্রসর হবার 


কি 


১৬৮ শ্াইকেল 


পুর্বেই কবিকল্পনায় আঁবিভূতত৷ হলেন ব্রজাঙগনাঁ-গীতিকবিতার মাধুর্যমুদ্ধ 

কবি সেই মুছনার জের টেনে হাত দিলেন বীরাঙ্গনা! কাব্যে । এই সম্পর্কে 

মাইকেল রাজনারায়ণকে লিখছেন £ 
"সিংহলবিজয় কাব্যের মাত্র ত্রিশ লাইন লিখেছি। সত্যি কথা 
বলতে কি ওটা আপাততঃ এক পাশে সপ্িয়ে রেখেছি । কিন্তু গত 
কয়েক সপ্তাহ ধরে 'বীরাঙ্জনা' নাম দিয়ে একটি নৃতন বস্ত কলমের 
আচড়ে খাঁড়া! করেছি। প্রসিদ্ধ পৌরাঁণিক নায়িকার! তাদের 
স্বামী অথব! প্রণয়াম্পদকে পত্র লিখছেন--ইহাই বীরাঙগন।। 
সর্বদমেত একুশখানি পত্রে কাব্যটি সম্পূর্ণ করার ইচ্ছা, এর মধ্যে 
আমি এগারটি লিখে শেষ করেছি। এইগুলিই এখন ছাপা হচ্ছে, 
কারণ বাকীগুলি লিখবার অবসর এখন নেই। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, 
আমার মুদ্রাকর ঈশ্বরচন্দ্র দাস ও আরো ছু-একজন এই কাব্য 
পাঠ করে 138177080 হয়েছেন । তুমি নিজের বুদ্ধিতে বিচার করে 
দেখো ।-'”“বীরাজন।'-র এক কপি তুষি শীপ্রই পাবে।” 


বীরাঙ্গন৷ অগিত্রচ্ছন্দে রচিত। 

তিপোত্বমীসস্ভব কাব্যের পর মেঘনাদবধ কাব্য রচন1 করেও অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ পন্থঞ্ধে মাইকেলের শেষ কথা বলা হয় নি। ভাষার গান্তীর্ধ, যতি ও 
ছনের বৈচিত্র্যের দিক দিয়ে যে আরে! পরিণতির অবকাশ ছিল, মাইকেলের 
সে বিশ্বাস ছিল। ইতালীয় কাব্যসমুদ্রে অবগাহনের কালে তিনি রোমক 
কবি ওবিদ-এর 176/080 1517150165 বা বীর-ব্যঞ্তক পত্রাবলীর সঙ্গে পরিচিত 
হয়েছিলেন। ওবিদ এই কাব্যের পুরাণ-কাছিনীর নায়িকাদের সম্পূর্ণ নৃতন ও 
নোমার্টিক মৃতিতে সজ্জিত করেছিলেন। পত্রাকারে নায়িকান্দের চিত্ত 
উদ্‌ঘাটনের এই আদশেই মাইকেল তার বীরাঙ্গনা কাব্য রচনা করেন। কিন্তু 
বাহয়পাঙ্গিকে ওবিদের কাব্যাদর্শকে অন্ুনরপ করলেও এ কথা সত্য ষে, 
“বীরাঙ্গনার অস্তরঙ্গে আপাদমস্তক বিচ্ছুরিত হয়ে আছে সমকালীন বেনেসীস- 
সমুচ্দাসিত বাঙালি জীবন-প্রেরণার শাস্ত পরিমিত, বিচিত্র হ্ন্দর ভাব- 
আযম।।” যেঘনাদবধের গাস্ভীধ ও ব্রজাঙ্গনার সৌন্দর্য মিলিত হয়ে এই 


মাইকেল ১৬৯ 


কাব্যথানিকে দিয়েছে অনন্যন্থন্দর একটি পূর্ণত1। ঘদ্দিও তিনি কাবাখানির 
নাম দিয়েছেন বীরাঙ্গনা এবং যদিও তিনি ওবিদের বীরত্বধর্মী কাহিনীর 
আঙ্গিককে গ্রহণ করেছেন, তবু প্রেমাঙ্গরক্তির রোমাটিক শিল্পমগ্ডনে মাইকেল 
সাজিয়েছেন তার এই কাব্যের প্রত্যেকটি নায়িকাকে । মাইকেল তে। নিজেই 
রাজনারায়ণকে এক চিঠিতে লিখে জানিয়েছিলেন, “সম্ভবতঃ আমার প্রবণতা 
লিরিকের দিকে”। তার কবিমানসের রহস্য বুধবার পক্ষে কবির নিজের এই 
স্বীকৃতিটি বিশেষ মূল্যবান এবং এই লিরিক-প্রবণতার জন্যই বীরাঙ্গনার 
অমিত্রা্ষরে দেখ! দিয়েছে এক অপরিমেয় সৌন্দর্য, ন্সিপ্ধ কারুণ্য এবং আশ্চ্ধ 
মস্থণতা। বীরাঙ্গনা, বীররসের আবরণে “লিরিক” কাব্যঃ এর ভাব যেমন 
লিরিক-ধর্মী, ভাষা তেমনি সরল এবং ছন্দও সাবলীল । এই কাব্যের সবচেয়ে 
বড়ো বৈশিষ্ট্য এর নাটকীয়তা । নাটক ও কাব্যকে একসঙ্গে মিলিয়ে মিশিয়ে 
মাইকেলের প্রতিভা এক নৃতন জিনিস স্থটি করেছে এই “বীরাঙ্গনা'য়। 
কাব্যখানি ্থাসময়ে প্রকাশিত হ'ল। বন্ধুর কাছে একখানা বই ডাকযোগে 
প্রেরিত হ'ল সকলের আগে । সেই সঙ্গে একখানি ছোট্ট চিঠিও £ 
| “প্রিয় রাজ! নৃতন কাব্যটি সদ্য বাহির হইয়াছে । তোমাকে একখগ্ড 
পাঠাইবার জন্য বলিয়াছি । যতশীঘ্র সম্ভব, ইহার সম্বন্ধে তোমার 
মতামত জানাইয়া আমাকে বাধিত করিবে । কারণ, কবিতা বিষয়ে 
অনেকের অপেক্ষা! তোমার মতকেই আমি শ্রদ্ধা করিয়] থাকি 1... 
আমাদের শুভামুধ্যায়ী বন্ধু বিষ্ভাসাগরের নামে বইটি উৎসর্গ 
করিয়াছি। বিশ্বাম কর, এমন চমৎকার মানুষ হয় না। অনেক 
দ্রিক দিয়া তাহাঁকেই আমি আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করি।” 
বল! বাহুল্য, যোগা ব্যক্তিকেই মাইকেল তার এই নৃতন কাব্যথানি 
উৎসর্গ করেছিলেন । উৎসর্গ-লিপিটি বড়ে। সুন্দর ঃ 
মঙ্গলাচরণ। 
“বঙ্গকুলচুড় শ্রীযুক্ত ঈশ্বরচন্দ্র বিগ্ভাসাগর মহোদয়ের চিরম্মরণীয় নাঁম 
এই অভিনন কাব্যশিরে শিরোমণিরূপে স্থাপিত করিয়া, কাব্যকার 
ইহ1 উক্ত মহান্ছভবের নিকট যখোচিত সম্মানের সহিত টু 
করিল। ইতি । ১২৬৮ সাল। ১৬ই ফাস্তন।” 
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প্শ্ধা শা 


এই কাব্য সম্থদ্ধে বহ্ছিমচন্দ্র বলেছেন £ 
“মেঘনাদবধের পর বীরাজন1 কাব্যের ম্বচ্ছন্দ প্রবাহ আমাদিগকে, 
মুগ্ধ করে। উহার সর্ধত্র একটি সঙ্গীতধ্বনি বস্কৃত হুইয়! কাবাখানিকে 
পরম উপাদেয় করিয়] তৃলিয়াছে। কবিত্বশক্তির দিক দিয়! বিচার 
করিলে মধুস্থদনের “মেঘনাদবধ কাব্য” উৎকৃষ্ট) কিন্তু ভাষার 
লালিত্যে ও ছন্দের পারিপাট্যে মধুকবির বীরাজন। সর্বশ্রেষ্ঠ 
রচনা ।” 
ব্রজ্গাঙ্গন] সত্যই মাইকেলের পরিণত প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দাঁন। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের পূর্ণ পারণত রূপ আমর এই কাব্যেই পাই। 
বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম ও শেষ পত্রকাব্য। 
মাইকেলের প্রতিভার পরিপূর্ণ রূপ বীরাঙ্গনা! কাব্যের প্রতিটি ছত্রে 
প্রতিফলিত। এই কাব্যের গঠনরীতিও নৃতন-_এ রীতি বাংলা সাহিত্যে 
ইতিপূর্বে আর ছিল ন1। রসবৈচিত্র্য এই কাব্যে আর একটি বৈশিষ্ট্য । 
প্রত্যেকটি লিপি নিজ নিজ বৈশিষ্ট্যে মনোহর-_প্রত্যেকটিতে নব নব ভাব 
পল্পবিত। এক-এক পত্রেক্স বিষয় ভাব ও রস এক-এক রূপ। কৰি আশ্চর্য 
্ক্ষতার সঙ্গে প্রত্যেকটি নাক্সিকার-__যে নায়িকার্দের কেউ পতিপরায়ণা সাঁধবী, 
কেউ কলক্কিনী প্রেমিক। আবার কেউ বা অভিমানক্ষুব্ধা সতী-_অস্তর-রহস্ত' 
বিশ্লেষণ করে তাদ্দের প্রেমপূর্ণ জগৎ পাঠকের লামনে তুলে ধরেছেন। 
নায়িকাদের মধ্যে কেউ তার প্রেমাম্পদের অশ্রগ্রহ ভিক্ষা করে চিঠি লিখছে, 
কেউ প্রেমের বন্ধন ছিন্ন করতে ব্যগ্র, কেউ স্বামীর অদর্শনে ব্যাকুল হয়ে চিঠি 
লিখছে, কেউ বা স্বামীর আচরণে মর্মপীড়িতা হয়ে অশ্রষোগ করে চিঠি 
লিখছে । প্রেম ও বীরত্ব, তেজ ও প্রণয়__সমান শ্লোতে এই পত্রকাব্যের 
ভটগ্রাস্ত দিয়ে অবাধ লীলায় বয়ে চলেছে । অন্ুযৌগের পত্রগুলিতেই 
মাইকেলের প্রতিভা সম্পূর্ণত1 লাভ করেছে দেখা যায় এবং এই পত্রগুলিই 
কাবোর মধো সর্বোৎকৃষ্ট । নীলধ্বজের প্রতি জনা আর দশরথের প্রতি 
কৈকেয়ী--এই ছুখানি পত্র অতুলনীয় । হ্বদয়তেদী আতনাদ, মর্মান্তিক ব্যজ, 
এবং কঠোর তিবক্কার-_এই তিন ভাবের সম্মেলনে বিচ্ছুরিত যে তীব্রতা ও 
উত্তাপ, তাই-ই এই লিপিছুখানিকে উপাদেয় করে তুলেছে । ভাব, ভাষা ও 
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কাশভঙ্গী-_-সকল দিক দিয়ে বিচির করলে আমর! দেখতে পাই ষে, 
মাইকেলের প্রতিত! বীরাজন! কাব্যে তার উর্ধ্বতম সীমায় এমে পৌছেছে। 
কিন্তু “এহে] বাহ্‌'। নারীত্তের প্রতি নবজাগ্রত শ্রদ্ধাবোধের যে পরিচয় 
মাইকেল তীর মেঘনাদবধ কাব্যের প্রশ্ীলা-চরিত্রে দিয়েছেন, তারই এক নৃতন 
রূপ আমরা পেলাম বীরাঙ্গন1 কাব্যের নায়িকাদের চরিত্রে । এই কাবোর 
নায়িকাদের আত্মিক বল অরো বেশি। উর্বশী, রুক্সিণী, তাবা, দ্রৌপদী, 
শকুস্তলা জাহৃবী, জন1-সকল অঙ্গনাই বীর্ধবতী, সকলের প্রেম মহিমার 
উপরে প্রতিষ্ঠিত। এই যে আত্মিক দৃঢ়তার পরিচয়, এ সর্বতোভাবে 
ভারতীয় সংস্কারেরই অন্থকূল। কবির এই কাব্যখানির মুল্যায়ন তাই 
বিশেষভাবে বিবেচনাযোগ্য । প্রথমেই নারীত্বের পূর্ণতা সম্পর্কে উনিশ 
শতকের প্রচলিত মনোভাবকে আমাদের সামনে উপস্থাপিত করতে হবে। 
নারীর প্রকৃত মহিমা! কোথায়? মনীষী সুরেন্্নাথ দাশ গুপ্চের মতে--“প্রেষের 
একাত্ম বন্ধনে নারী যেখানে পুরুষের কর্মব্রতধারিণী, পুরুষের আশা, গর্ব, 
উৎসাহ, শৌর্য, বীর্ধ, ধর্ম যাঁহা কিছু পরম প্রেয় ও পরম শ্রেয় আছে, তাহারই 
সেখানে স্বাধিকার, দেইখানেই নারীর ষখার্থ মহিমা ।” এই উত্তির আলোয় 
নারীর উন্নতি-বিধায়ক উনিশ শতকের যাবতীয় উদ্যমকে সমশ্রেণীভূক্ত কর! 
চলে । সতীদাহ নিবারণ থেকে বিধবা-বিবাহ আইন-_-এক স্থরেরই পুনবিস্তাস। 
সংস্কৃত সাহিত্যে মজ্ঞানষ্ঠানে পত্বীর কৃত্য আছে, সেই হিসাবে তাকে আখ্যা 
দেওয়া হয়েছে সহধম্নিণী বা পত্বী। কিন্তু যজ্ঞের কাল অতীত হয়েছে, মানুষের 
কার্ক্ষেত্রের মাধো নাবীকে দীর্ঘকাল আর কোনো অংশ দেওয়া হয় নি। যজ্ঞ" 
কর্মের সহধগ্রিণীত্ব যজ্ঞের সঙ্গে শেষ হয়েছে । সেইজন্য দেখতে পাই, পরবত্ত 
কালের সংস্কৃত সাহিত্যে নারীর আর সহধমিণীরপ নেই, সে নর্মঘহচরী, তোগ- 
সঙ্গিনী । তার পূর্বমহিম। ক্ষন হয়েছে । “রঘুবংশ” কাব্যের রাজা] অগ্নিবর্ণকে 
এই প্রসঙ্গে স্মরণ করতে হয়। উনিশ শতকের জাগ্রত বাংলার পারিবারিক 
জীবনের প্রতি আমর] যদ্দি একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তাহলে দেখতে পাই 
ষে, সেখানে রাজা অগ্নিবর্ণের মতো পুরুষদের প্রতি অস্তঃপুরচারিণীদের অন্তরে 
একদিকে ধেমন প্রবল ধিক্কার ধ্বনিত হয়ে উঠেছে, অন্যদ্দিকে তেমনি শোর, 
বীর্ধে, ত্যাগে, সাহসে প্ররুত পুরুবসিংহদের প্রতি তাদের অন্তরে জেগে উঠেছে 
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আকাজ্।। সেই আকাজ্ষাকে ফলবতী করতে পুরুষের প্রেরণাদায়িনী উদ্দী 
'অগনার প্রয়োজন দেখ! দিল এই শতাব্দীর মানসে ও মননে । তাই বীরাঙ্গন! 
কাব্যে স্থান লাভ করেছে কৈকেয়ী, জন] ও জাহ্‌বী। 

যুগ-সচেতন কবি মাইকেল জানতেন, শক্তিশালী সমীজ ও রাষ্ট্রগঠনের 
ক্ষেত্রে নারীর প্রয়োজন আছে--সে নারী বলদৃপ্তা, সত্যে স্থির, ম্যায়ে দৃঢ় ও 
কর্তবো অবিচলিত। সেই নারীরই অস্তরের বর্ণচ্ছট] বিচ্ছুরিত হয়েছে তার 
বীরাঙ্গনা ক'বোর প্রতিটি পত্রে। মাইকেলের নায়িকার অস্তরে যে দৃপ্ত তেজ 
আমরা অনুভব করি, পরবর্তাকাঁলে তাই উৎসারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের 
লেখনীতে। জীবনধর্মী মাইকেলের তাঁরা পরবর্ঠা বাংল। সাহিত্যে দেখ 
দিয়েছে শৈবলিনী ও কিরুণময়ীর মধ্যে । জীবনের বান্তব সত্যের মুখোমুখী 
'্াড়িয়ে নারী কি ভাবে তার অন্তরের মহিমীকে মেলে ধরতে পারে বীরাঙ্গন। 
কাব্যে সেই জীবনসত্যই তীব্র হৃদয়াবেগের সঙ্গে প্রতিফলিত । 

এই কাবোর প্রকুত মূল্য এইখানেই । 


মাইকেলের প্রতিভা আবাপ তাকে অস্থির করে তুলল । 

মাথায় একটা নৃতন খেয়াল চাপল _ বিলাতে গিয়ে ব্যারিস্টার হবেন । 

বীরাঙ্গনা কাবা রচনাকালে মাইকেল রাঁজনারায়ণকে যে পত্রধানি 

লিখেছিলেন, সেই পত্রের শেষাংশে এইটুকু ছিল £ 

“আমার কাব্যজীবন শেষ হুইয়। আমিতেছে। আমি ইংলগু 
যাইবার আয়োজন করিতেছি-ব্যারিস্টার হইবার আশায়। তাই 
কাবালক্্ীকে এখন বিদায় সম্ভাষণ জানাইলাম।*".আমার ইংলগু 
গমনের ব্যাপারে বিদ্ভাসাগন প্রচুর উৎসাহ দেখাইতেছেন। সহজ 
কিস্তিতে পরিশোধ কারতে পার যায় এইভাবে আমার সম্পত্তি 
বাধা রাখিয়া তিনি আমার ইংলও গমনের জন্ত অর্থসংগ্রহের চেষ্টা 
করিতেছেন । ব্যারিস্টারি পড়িতে আমার বিশ হাজার টাকা খরচ 
হইবে এবং এই ব্যয়পন্ুলান আমার সাধ্যাক্ত। আর “কবি মধু” নয়, 
এখন হইতে আমি মাইকেল এম. এস ডাট--ব্যারিষ্টার-এযাট-ল, 


মাইকেল ১৭৩, 


এক্কোয়ার অব দি ইনার টেম্পল.-ষঘদি বীচিয়া থাকি এবং 
ফিরিয়া আসি, তাহ! হইলে আবার দেখ হইবে । সম্ভবতঃ আমি, 
আগামী মাসেই ইংলণ্ড রওন। হইতেছি।” 
এই চিঠির তারিখ মে মীস, ১৮৬২। 
মাইকেল ইংলগ যাত্রা করেন ১৮৬২ খীষ্টাব্ধের ই জুন। আটভ্রিশ বছর, 
বয়সে তিনি বিলাতে গেলেন বাবিস্টারি পড়তে । 
তার জীবনেতিহাঁপ পাঠ করে আষর। জানতে পাঁরি ষে, বিলাত ধাওয়া ও 
বারিস্টারি পাশ করা1--এই ছুটি আকাঙ্ষা পুর্ণ করতে গিয়ে মাইকেল তার 
জমিদারী হারিয়ে পথের তিথারী হয়েছিলেন । ইংলগ্ডে ধাওয়া তার শৈশবের 
স্বপ্রু, কিন্ত তখন দেই স্বপ্লের সঙ্গে মিশেছিল আর একটি আকাজ্ষা। ইংরেজি 
ভাষায় কাবা রচনা করে হোমার, দ্বীস্তে, ভাঞজিল, মিলটন প্রভৃতি পাশ্চান্ত্যের 
অমর কবিগোষ্ঠীর দরবারে তিনি স্থান লাভ করবেন । সেই উদ্দেশ্য সাধনের 
জন্য হিন্দু কলেজের ছাত্রজীবন থেকেই তিনি ইংরেজিকে করেছিলেন তার 
মাতভাষ আর নিজের মাতৃভ।ষাঁকে তিনি জেলে-জোলাদের ভাষা বলে অবজ্ঞা 
করে দূরে সরিয়ে রেখে দিয়েছিলেন । কিন্ধ তিনি যে উনিশ শতকীয় রেনের্সাদ 
যুগের অয়স্কাস্ত এবং তাঁর কবিকর্মের ভিতর দিয়ে যে সেই যুগের একটি বিশিষ্ট 
ভাবধারা আত্মপ্রকাশ করবে --এই বিধিলিপি জীবনের অজ্ঞাতবাস অধ্যাঁয়েও 
তাঁর চেতনায় ধরা দেয় নি। তাকে শেষ পর্ষস্ত তার মাতৃভাষারই শ্রেষ্ঠ কৰি 
হতে হ'ল এবং সেই ভাষাতেই রচন1 করতে হ'ল সেই যুগের প্রথম মহাকাব্য। 
কাজেই আটত্রিশ বছর বয়সে, কাব্যজীবন যখন নিঃশেধিত হয়ে এসেছে, 
অলৌকিক প্রতিভার উদ্ভামন ঘখন নির্বাণোনুখ, তখন ইংলগ্ডে গিয়ে 
সেখানকার খ্যাতনামা! কবিসমাজে স্থান লাভের প্রশ্ন ছিল না। তবে তিনি 
সেই বয়সে ইংলগ্ডে গেলেন কেন? 
মাইকেলের জীবন ও চরিত্রের কোনো আচরণকে মাপতে গেলে তারই 
গজকাঠি দিয়ে মাপতে হয়--তা নইলে তার জীবনের অনেক 'কেন'র সঠিক 
উত্তর পাওয়া যাবে না । পুলিশ কোর্টের চাঁকরি করে জীবনে আঁথিক উন্নতি 
অথবা পদ্দোন্নতির আশ স্থদুরপরাহত ছিল--কোচচবিহার মহারাজার কাছে 
দরথাস্ত করে পুলিশ ম্যাঁজিস্টরেটের চাঁকরিটিও যদি তিনি লাভ করতেন, 


১৭৪ মাইকেল 


তাঁছলে মনে হয় মাইকেলের ইংলগু যাওয়ার পিদ্ধাস্ত স্থগিত থাকত। 
তার মত একজন রুতবিগ্ভ এবং বনুভাষাবিদ্‌ লোকের পক্ষে যেরূপ সামাজিক 
প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিত ছিল, মাইকেলের ভাগ্ো তা ঘটে নি। অবশ্য প্রতিষ্ঠা” 
বলতে সাধারণতঃ ঘা বোঝায় তা তিনি ষোল আনার উপর আঠার আনা 
পেয়েছিলেন; কিন্তু এখানে আমর] বিচার করছি অর্থনীতিগত প্রতিষ্ঠার 
কথা__ে-প্রতিষ্ঠা আমর] টাকা-আনার মাপকাঠি দিয়ে মেপে থাকি । পাঁচ- 
খান! নাটক ও চারগান! কানা রচনা করে দেশজোড়া খ্যাতি তিনি পেয়ে- 
ছিলেন, কিন্তু সে-সব বই থেকে আশান্ুষায়ী অর্থলাভ তার হয় নি। তাই 
মাইকেলের মনে চ'ল, যদি বিলাত থেকে ব্যারিস্টারি পাশ করে ফিরতে 
পারেন, তাঁছলে তীর জীবনের নৈতিক বনিয়াঁদ হয়ত হুদৃঢ় হতে পারে। 
তাঁর চালচলন, বেশভৃষার খরচ চাঁকাপনর টাক] দিয়ে মিটবাঁর মতো ছিল না, 
কিন্তু পৈতৃক জমিদারীর যেটুকু অংশ তিনি মামলা করে উদ্ধার করেছিলেন, 
তাঁর আয়ের পরিমাণ তো৷ কম ছিল না। কিন্তু উচ্চাভিলাষ ছিল মাইকেলের 
জীবনের চাঁলক। তার জীবনের রথ যেন কর্ণের জয়রথ । ব্যারিস্টার হতে 
পারলে কলিকাঁতার বিত্তবানদের সমাজে তিনি আশাম্ুযায়ী গ্রতিষ্ঠ॥। লাভ 
করতে পারবেন--এই ধারণাই তাকে শেষ পর্ধস্ত ইংলগ্ডে নিয়ে গিয়েছিল। 
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা দরকার যে, মাইকেলের ব্যারিস্টারি পড়ার ব্যাপারে 
মেপথা-প্রেরণ। ছিল বিদ্যাসাগরের । তিনিই মাইকেলকে এ বিষয়ে বেশি 
উৎসাছিত করেন। 


৪ঠ] জুন। ১৮৬২। বিলাত-যাত্রীর সমন্ত আঁয়োজন সম্পূর্ণ । বাজ- 
নারায়ণকে মাইকেল চিঠি লিখছেন £ 

“প্রয় রাজনারায়ণ,। আর পাচ দিন পরেই ইংলগ্ যাত্রা! করিব | 

ভগবান জানেন, আমাদের আঁর সাক্ষাং হইবে কি না। কিন্ত 

তুমি নিশ্চয়ই তোমার বন্ধুকে বিশ্বৃত হইবে না। চাঁর বছর থাকিতে 

হইবে-উপায় নাই। বন্ধুকে মনে রাখিও আর দেখিও তাহার 

খ্যাতি যেন মান না হয়। আমি কবি--তাই জন্মভূমির নিকট 


মাইকেল ১৭৫ 


হইতে বিদায় লইবাঁর পূর্বে একটি কবিতা রচনা করিয়া বিদায় 
লইলাম। সেই কবিতাটি তোমাকে এইসঙ্গে পাঠাইলাঁম। কবিতাটি 
উৎকৃষ্ট ন! হইলেও ভদ্রলোকের পাতে দিবার মতন। আমার শেষ 
কথা--“মধুহীন করে না গো তব মনঃকোঁকনদে ।” ইতি তোমার 
ন্লেহধন্য মাইকেল এম এস দত্ত ।” 
রাঁজনারায়ণের এই পত্রে উল্লিখিত কবিতাঁটিই মাইকেলের প্রমিদ্ধ কবিতা, 
'জন্মভূমির প্রতি” । কবিতাটি রাজনারায়ণ পরে দ্বারকানাঁথ বিগ্যাভৃূষণের 
কাছে পাঠিয়ে দেন তার “সোমপ্রকাঁশ পত্রিকায় প্রকাশ করবার জন্ত। 
“সোমপ্রকাঁশ” ভিন্ন, কবিতাটি সেই সময়ে আরে কয়েকটি পত্রিকায় পুনমুদ্রিত 
হয়েছিল। মাইকেল তখন ইংলগ্ডে। মাইকেলের জনপ্রিয়তার এও একটা 
নিদর্শন। বিলাত-যাত্রাকালে তীর মনের ভাব কি রকম ছিল তারই প্রতি- 
ফলন আছে এই কধিতাটিতে। “আত্মবিলাপ” কবিতায় কবি তার জীবনের 
বহু আশাভঙ্গের কথা, বহু অচরিতার্থ আকাকজ্ফার কথা ব্যক্ত করেছেন। 
কিন্তু এইখানে কবির মন শান্ত ওস্থির। "শ্যাম! জন্মদে বলে জন্মভূমিকে 
প্রাণের সম্ভাষণ জানিয়ে কবি তার কাছ থেকে প্রার্থনা করছেন অমরত্ব--এই 
রকম প্রীর্থন। একমাত্র আত্মপ্রত্যয়ী মাইকেলের পক্ষেই সম্ভব । তিন-চার 
বছরের মধ্যে ষে কাব্যাঞ্জলি তিনি বাণীর চরণে অর্পণ করেছেন, কবির আশ, 
তাই-ই তাঁকে বাংলা সাহিত্যে অমর করে রাখবে । 
রেখো, মা, দীসেরে মনে, এ মিনতি করি পদে । 


মধুহীন করো না! গো! তব মন:কোকনদে ! 
এই আশ! বুকে নিয়ে বিশ্বপথিক বাঁঙালি কবি মাইকেল ইংলগু যাত্রা 
করলেন। 
মাইকেলের জীবননাট্যের চতুর্থ অঙ্কের ষবনিক]1 এইখানেই । 


॥ আঠার ॥ 


প্রায় পাঁচ বছর পরে এই কাহিনীর পঞ্চম অঙ্কের যবনিকা উঠল 
কলিকাতার স্পেন্স হোটেল-এ | তখনকার সাহেবপাঁড়ার বিখ্যাত এবং ব্যয়বহুল 
হোটেল। মাইকেল ব্যারিস্টারি পাশ করে দেশে ফিরলেন । তার যুরোপ- 
প্রবাসের মর্মস্তদ কাহিনী স্থপরিচিত এবং আমাদের এই আলোচনায় সেই 
কাহিনীর উল্লেখের কোনো প্রয়োজন নেই । এই পাচ বছরের জীবনে তিনি 
বছু তিক্ত অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন । তারও পুনরুল্লেথ নিশ্প্রয়োজন। কিন্তু 
এই পাচ বছরের জীবনে মবচেয়ে বড়ো! যে ঘটনাটি-_প্রসঙ্গতঃ সংক্ষেপে তার 
উল্লেখ করব। কারণ এই ঘটনার এক প্রান্তে আছেন বিগ্ভাসাগব অন্য প্রান্তে 
মাইকেল। এক হিসাবে মাইকেল-উদ্ধীর সেই ত্রান্ষণের জীবনেরও একটি 
স্মরণীয় ঘটনা । বাংলার নবজাগরণের ইতিহাসেও এটি একটি মর্মস্পশ্শী 
অধ্যায় । 

মাইকেল তার ভূ-সম্পত্তি পত্তনি দিয়ে ও খিদিরপুরের ঠপতৃক বাড়ি বিক্রী 
করে বিলাত-ধাত্রার পাথেয় সংগ্রহ করেছিলেন । অর্থাৎ একরকম সর্বস্বান্ত 
হয়েই তিনি তার শৈশবের স্বপ্ন চরিতার্থ করেছিলেন । মাইকেলের মতো! 
বেহিসাবী মাজষের1 চিরকালই এমনি করে থাকে, তবে তার বেহিলাবের 
মাত্র। ছিল অপরিমিত | ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাঁজ কর! মাইকেলের প্ররুতিতে 
ছিল না! কোনে দিন-_-তা যদি থাকত তাহলে “আত্মবিলাপ? কবিত] লিখবার 
প্রয়োজন হ'ত না, কিন্বা তাঁকে হাসপাতালেও শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে 
হ'ত না। এধে তীর বিধিলিপি; তাই না রাঁবণের বকলমে তিনি বরাবর 
বলেছেন-_হাঁয়, বিধির বিধি বুঝিব কেমনে ?' হাদয়ের একটি উচ্চাভিলাষ 
চরিতাথ করবার জন্য পৃথিবীতে মাইকেলের মতো এমন ভাবে আর কেউ চরম 
মূল্য দিয়েছে বলে জানা যায় না । গৌর বসাক এই প্রনঙ্গে সত্যই লিখেছেন £ 
*ইংলগ্ডে যাওয়া মধুর আজীবনের সাধ__সেই সাধ পূর্ণ করবার জন্য তিনি 
তার পৈতৃক সম্পত্তি হেলায় নষ্ট করেছিলেন ।” 


জঙিদ্বাী পত্তনি নিয়েছিলেন মহাদেব চট্টোপাধ্যায় | ইনি যুদ্দী রাজনারায়ণ 
দত্তের, একজন কর্মচারী ছিলেন এবং তারই অয্সে প্রতিপালিত হয়েছিলেন। 


মাইকেল ১৭৭ 


সেই অন্নদাতাঁর একমাত্র পুত্রের সরলতার সুযোগ নিয়ে তার জমিদারী গ্রাল 
করে ভদ্রলোক কৃতজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। পত্তনির অছি ছিলেন দুইজন, 
বাজ! দিগঞ্থর মিত্র ও বৈদ্যনীথ মিত্র। শেষোক্ত ব্যক্তি মাইকেলের আপন 
পিলতুতো। ভাই । এই দ্িগঞ্ধর মিত্রের কারসাজিতেই মাইকেলের পৈতৃক 
সম্পত্তির অনেকখানি বেহাত হয়ে যায়। দিগন্বর মাইকেলের সহপাঠী ও বন্ধু; 
এরই নামে কবি তীর প্রতিভার শ্রেষ্ঠ দান, মেঘনাদবধ কাবা উৎসর্গ করে- 
ছিলেন । বন্ধুর এই ব্যবহারে ক্ষুব্ধ হয়েই মাইকেল সেই কাব্যের তৃতীয় সংস্করণ 
থেকে এ উৎসর্গপত্র প্রত্যাহার করেন-_ এ ছাড় তার মনের ক্ষোভ প্রকাশের 
অন্য উপায় ছিল না। ব্যবস্থা হয়েছিল যে, পত্তনিদার মাইকেলকে' তার 
ইংলগু-যাত্রাকাঁলে অগ্রিম কিছু দেবেন এবং প্রতি মাসে ইংলগডে তার খরচ 
বাবদ কিছু টাক! আর কলিকাতায় তার পরিবাঁরবর্গের খরচ বাবদ কিছু টাক। 
দেবেন। কিছুকাল পরে মহাদেব চট্টোপাধ্যায় তার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন। 
ফলে মাইকেলের ইংলগু-যাত্রার প্রায় এক বছর শাদেই আরিয়েতাকে পুত্রকন্য1- 
সহ শ্বামীর কাছে যেতে হয়। ছুর্দশী ও আথিক কষ্টের শুরু তখন থেকেই। 
এমন কি কলিকাতায় থাকবার সময়ে মাইকেল খিদ্িরপুরে তার পরিচিত 
কয়েকজন বন্ধুবান্ধবকে অনেক টাকা-_কাঁউকে পাঁচশো, কাউকে হাঁজার-- 
ধার দিয়েছিলেন । বিলাত থেকে বারবার চিঠি লিখেও তাঁদের কাছ থেকে 
তিনি কোনে! জবাব পান নি। প্রবামে অগসংকট যখন চরমে উঠল-- অনশনে 
মৃত্যু এবং অর্গাভাবে কাঁরাঁবাঁস যখন একরকম অবধারিত--সেই সময়ে বিপন্ন 
মাইকেল ম্মপ্নণ করলেন বিদ্যাসাগরকে | সাগরপারে মহাবিপন্ন মাইকেলকে 
উদ্ধার করে বিগ্যামাগর সোঁদন শুধু মাইকেলকে রক্ষা করেন নি, বাংলার 
মুখ রক্ষা! করেছিলেন। ভার্সাই থেকে মাইকেল ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসে 
বিগ্ভাসাগরকে চিঠি লিখছেন £ 
“প্রিয় পণ্ডিত, তুমি শুনিয়া! চমকিত ও গভীর দুঃখে অভিভূত হইবে 
ষে, ছুই বৎসর পূর্বে উচ্ছ্বাসপূর্ণ হৃদয়ে ভোমার নিকট যে ব্যক্তি বিদায় 
লইয়্াছিল, আজ এইক্ষণে আমি সেই সবলকায় ও প্রশাস্তচিত্ত 
ব্যক্তির ভগ্নাবশেষ মাঁত্র,এবং কয়েকজন লোকের নিষ্ুরতা,বোধাতীত 
নিম ব্যবহারের জন্য আমি এইরূপ দুবিপাক-মধো নিক্ষিপ্ত হইয়াছি। 
১২ 


১ পদে মাইকেল 


আঁক্ষেপের বিষয় এই যে, ইহাদের মধ্যে একজন আমার পিতার 
কর্মচারী আর অপর জন আমার হিতাকাজ্জী ও সুহৎ।...আমার 
চারি হাজার টাক] স্বদেশে পাওনা, তবু আমি অর্থাভাবে বিদেশের 
কোনো কারাগারে যাইতেছি, আর আমার স্ত্রীও সম্তানেরা কোনো 
অনাথ-আশ্রযে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। যে ছুরবস্থার মধ্যে 
নিক্ষিপ্ত হুইয়াছি, ইহা হইতে উদ্ধার করিতে তুমিই একমাত্র 
স্থাহাং |” 
যুরোপ থেকে মাইকেল বিগ্যানাগরকে একাধিক চিঠি লিখেছিলেন। 
এর মধ্যে অনেকগুলিই দীর্ঘ । সব চিঠিই ইংরেজিতে । এই সব চিঠিপত্রে তীর 
আথিক অবস্থার কথা -কে তার সম্পত্তি ফাকি দিল, কে টাকা ধার নিয়ে 
পরিশোধ করে নি, কোন্‌ আত্মীয় তাকে বঞ্চিত করেছে তা বিশদভাবে বণিত 
আঁছে। মাইকেল-উদ্ধার নি:মন্দেহে বিদ্যাসাগরের জীবনের একটি স্থমহৎ কর্ম। 
মাইকেলকে সাহাষ্য করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ নিজেও কম বিপদগ্রস্ত হন নি এবং 
কবি ত] বিলক্ষণ জানতেন । তৰু বিগ্ভানাগরই ছিলেন সেদিন বিদেশে বিপন্ন 
কবির একমাত্র ভরসা । ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্ষের ১৮ই ডিসেম্বর তারিখের এক পত্রে 
মাইকেল তাই অকপটে লিখছেন (ইংরেজি পত্রের মধ্যে এই অংশটুকু 
মাইকেলের নিজস্ব বাংল) 
“আমি বিলক্ষণ বুঝিতে পরিতেছি যে, এ হতভাগার বিষয়ে হস্ত 
নিক্ষেপ করিয়া আপনি এক বিষম বিপদজালে পড়িয়াছেন। কিন্তু 
কিকরি? আমার আর এমন একটি বন্ধু নাই, যে তাহার শরণ 
লইয়া আপনাকে মুক্ত করি।-**এ শরণাঁগতজনকে রক্ষা করিতে 
হইবেক। এ কথাটি যেন সব্র্দ| স্মরণপথে থাকে 1৮ 
পরবতা কাহিনী স্থপরিচিত এবং এখানে তার বিস্তারিত উল্লেখের কোনে 
প্রয়োজন নেই । সত্যের খাতিরে এখানে শুধু একটি বিষয়ের উল্লেখ করব। 
মাইকেল বিষ্তাসাগরের খণ পরিশোধ করেন নি বা করতে পারেন নি-_এই 
অপবাদ চিরকালের মতো! রয়ে গেছে । এর জন্ত দায়ী ছু'জন-_মাইকেলের 
জীবনচ্িত-লেখক ঘোগীন্্নাথ বন্ধু ও বিদ্যানাগরের জীবনীকাঁর চণ্ডীচরণ 
বন্যোপীধ্যায় । প্রকৃত ইতিহাস কিন্তু এর সম্পূর্ণ বিপরীত । ভার্নাই থেকে 


মাইকেল ১৭৪ 


বিপদাপন্ন মাইকেলের প্রথম চিঠি পেয়ে (চিঠির তারিখ ২রা জুন, ১৮৬৪ ) 
বিদ্যানাগর শ্রীশচন্দ্র বিদ্ভারত্বের কাছ থেকে কোম্পানীর কাগজ ধার করে প্রথমে 
দেড় হাজার টাকা পাঠিয়েছিলেন । মাইকেলের তখন দরকার ছিল পনর 
হাজার টাকা । তখন বিদ্যাসাগরের নিজের আধিক অবস্থা নিতাত্ত অলচ্ছল-. 
এত ঢাক] দেবার সঙ্গতি তার ছিল না, অথচ ন। দিলে মাইকেলের ব্যারিস্টারি 
পড় শেষ হয় না। তখন বিগ্ভাসাগর চিঠি লিখে মাইকেলের বিষয়-সম্পত্তির 
প্রকৃত অবস্থা অবগত হন এবং তাকে যথারীতি একটি আমমোক্তারনাম! ব! 
[05] 06 £১06০1০% দেবার জন্য তিনি মাইকেলের কাছে প্রস্তাব করেন । 
মাইকেল সেই প্রস্তাবে রাঁজী হয়ে বিদ্যানাগরকে তার বিষয়-সম্পত্তির অছি বা 
সম্পতি-পরিচালক নিষুক্ত করেন। এই সম্পকিত দলিল মাইকেল প্যারিস 
থেকে কলিকাতায় তখনকার 7২2£19621-0360615] 01 £8550151)06-এর 
কাছে পাঠিয়ে দেন। এই দলিলের তারিখ ২৩শে জুন, ১৮৬৫ | তারপর 
বিষ্ঞাসাগরের মারফত মাইকেল জজ অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের কাছ থেকে 
শতক্র] পনর টাক স্থদে পনর হাজার টাক কর্জ করেন এবং এই খপ 
গ্রহণের সময়ে মাহকেলের এজেণ্ট হিসাবে 'বগ্ভাসাগর মাইকেলের খুলনার 
চকু মুনকিয়ার সম্পত্তি (খুলন। তখন যশোহরের মহকুম! ছিল) 
অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের নিকট বন্ধক রাখেন। পরে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরোপ 
থেকে ফিরবার এক বছর বাদে মাইকেল দেই বন্ধকী সম্পত্তি বিক্রী করে 
অনুকূল মুখোপাধ্যায়ের ণ পরিশোধ করেন । সেই দেনা তখন স্থদে-আসলে 
উনিশ হাজার টাকায় দাড়িয়েছিল। প্রায় পাচ হাজার বিঘার একটি বিরাট 
সম্পত্তি মাইকেল মাত্র কুড়ি হাজার টাকায় বিক্রী করে খণমুক্ত হয়েছিলেন | 
এই সম্পকিত মূল দলিলথানির নকলের একটি প্রতিলিপি এই গ্রন্থের অন্তাত্ 
দেওয়। হ'ল । অন্গমান হয়, যিনি পনর হাজার টাকার দেনা শোধ করেছিলেন, 
তার পক্ষে অন্ত কোনে সম্পত্তি বিক্রী করে বিদ্যানাগরের দেড় হাজার টাকার 
দেনা! পরিশোধ করা অপভ্ভব নয়।* সুতরাং মাইকেল বিদ্তাসাগরের খণ 


ফমাইকেলের বিষয়-সম্পত্তি সংক্রান্ত যাবতীয় দলিল আলিপুরের রেঙেহী অফিসে ও দাইটার্স 
বিক্ডিংস্-এ অবস্থিত পশ্চিন বঙ্গের রেজেধু। অফিসে সংরক্ষিত আছে। কোনে উৎসাহী গবেষন্ধ 
যদি এ বিষয়ে অনুসন্ধান চালাতে পারেন, ভাহলে আমার ধারণা, মাইকেলের বিষয়-সম্পত্তি 
সংক্রান্ত অনেক চমকপ্রদ তখ] উদধাটিত হতে পারে । 








১৮০ মাইকেল 


পরিশোধ করেন নি, এ অপবাদ নিতাস্তই অমূলক । তবে এ কথা ঠিক ষে, 
সেদিন বিষ্যাসাগর ন। থাকলে ফরাঁনীদেশে মাইকেলের মৃত্যু অবধারিত ছিল। 
সেই খণ অবশ্য অপরিশোধ্য ছিল। 

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যস্ত বিদ্যাসাগরের কথা, তার অশীম করুণা ও 
স্নেহের কথা মাইকেল তাই কিছুতেই বিশ্বত হন নি। কবিতার হৃদয়ের 
কুতজ্ঞতা। যুরোপে থাকতেই, একটি অপৃব সনেটে চিরদিনের মতো! লিপিবদ্ধ 
করে গিয়েছেন £ 

বিগ্ভার সাগর তুমি বিখ্যাতি ভারতে ! 
করুণার দিদ্ধু তুমি, দেহ জানে মনে, 
দীন যে, ঘীনের বন্ধু! 

এ শুধু কবিতা নয়, সাগর্চরণে মাইকেলের অস্তরের শুভ্র শ্রদ্ধাঞ্চলি। 
উনবিংশ শতকের এই ছুই শ্রেষ্ট বাঙালির মধ্যে যে যোগাযোগ ঘটেছিল, সে 
ইতিহাস প্রত্যেক বাঙালির কাছে চিত্তাকর্ষক এবং শিক্ষা্রদ । বি্চাসাগরের 
মমাজপংস্কার-আন্দোলনের প্রতি মাইকেলের সমর্থন প্রকাশ পেয়েছিল ১৮৬০ 
খ্ীষ্টাকধে লেখা রাজনারায়ণকে একখানি চিঠিতে । দেই চিঠিতে মাইকেল 
লিখেছিলেন £ “বিধবা বিবাহের প্রবর্তক হিসাবে ঈশ্বরচন্ত্র বিষ্ভাসাগরের একটি 
মর্মগমূতি প্রতিঠিত হওয়। উচিত__আমি তাহার জন্য আমীর বেতনের অর্ধেক 
প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি” এই কয়টি কথার মধ্যেই বিদ্যানাগরের গ্রাতি 
মাইকেলের অশীম শ্রদ্ধ! গ্রকাশ পেয়েছে । বিজ্াপুগর মিথ্যা বলেন নি, মধু 
একটি অগ্নিশ্ফষুলিঙ্গ। সেই অগ্নিশ্ফুলিঙ্গের দীপ্ত কোনে দিনই ম্লান হবার নয় 


এইবার ফরাীদেশে অবস্থানকালে মাইকেলের সাহিত্য-প্রয়াসের কথা | 

আধুনিক বাঙাঁপি কবিদের মধ্যে মাইকেলের মতো বহু ভাষায় আভিজ্ঞ 
পণ্ডতত আর কেউ নন। আমরা দেখেছি, মাদ্রাজের অজ্ঞাতবাসের-সময় 
মাইকেল হিক্র, গ্রীক, তেলেগু, সংস্কৃত প্রভত কয়েকটি ভাঘা আয়ত্ত করে- 
ছিলেন । ফুরৌপে এমেও তিনি ফরামী, ইতালীয় ও জামান ভাষা বিশেষ- 
দ্পে আয়ত করলেন । মনে রাখতে হবে, তখন মাইকেলের বয়স চল্লিশ বছর । 


মাইকেল ১৮১. 


১৮৬৪ খৃষ্টাবের ২৬শে জাহুয়ারি ভার্সাই থেকে বন্ধুবর গৌরদাস বসাককে এক 
চিঠিতে মাইকেল লিখেছেন ষে তিনি এখন ছয়টি সুরোপীয় ভাষায় সপঞ্ডিত। 
শর] নভেম্বরের এক চিঠিতে বিদ্যাসাগরকে তিনি লিখছেন £ 

“আমি ফরাসী ও ইতালিয়ান ভাষায় দক্ষতা প্রায় অর্জন করিয়াছি 

এবং এক্ষণে জার্মান ভাবা শিখিতেছি--এবং এ সবই আমি ভাড়াটে 

শিক্ষকের সহায়তা ভিন্নহই আয়ত্ত কারয়াছি।" 

আমরা জানি, অর্থকষ্টে পড়ে মাইকেল ফরাসীদেশের ভার্সাই নগরে 
গিয়েছিলেন । সেখানে ভাষ। শিক্ষার হৃবিধা ছিল। ফরাসীদেশে তার থাকবার 
এই একটা কারণ। মাইকেল ফরাসীদেশকে সত্যই ভালবামতেন। ছুঃগের 
দিনেই তিনি কবাঁসী ভাষা শিখেছিলেন। খণের দায়ে যখন কারাবাস ছিল 
অবধারিত,তখন এক সহ্দয়। ফরাপী মহিলাই তাকে বাচিয়েছিলেন । সেইজন্যই 
কি গৌরদাীনকে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন, *গ্‌.000012 15 1106 1991? 50 
016352100 & 01506 00 11৮5 10. 85 015 ০০0000৮৮ ? এই চিঠি থেকে 
আমর] আরো একটি বিষয় জানতে পারি। মাহকেল মেই সময়ে (১৮৬৪) 
করাসীদেশের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হ।চ্ছলেন। 
মাইকেল করাসী লিখতেন $ ফরাঁশী ও ইতালীয় ভাষায় কবিতা রচন। 

করে অবমর বিনোদন করতেন । মাইকেল যখন ফরাসাঁদেশের তারাই নগরে 
অবস্থান করেন সেই সময়ে ইতালির ফ্লোরেন্স্‌ নগরে মহাকবি দ্বীস্তের যষ্ঠ 
শতবাধিক জন্মোৎ্সব মহাণমারোহে সম্পন্ন হয়। যুরোপীয় অনেক কবি এই 
উপলক্ষে দান্তের উদ্দেশে কৰিতা-উপহার পাঠিয়েছিলেন । মাইকেলও এই 
উপলক্ষে বাংলায় একটি কবিত। রচনা করেন এবং সেটি ফরাঁনী ও ইতালীয় 
ভাষায় অলবাদ করে ইতািরাজের নিকট পাঠিয়েছিলেন । ইতালিকাজ ভিক্টর 
ইন্সান্ুয়েল তা পাঠ করে প্রীতি প্রকাশ করে মাইকেলকে এক পত্র লিখেছিলেন, 
এবং তাতে লিখেছিলেন--আপনার কবিত। গ্রস্থিকপে প্রাচ্য ও গ্রতীচ্যকে 
সংযুক্ত করবে । এ ছাড়া, মাইকেল ফরাসী কবি ও প্রপন্তাসিক ভিক্টর হুগোকে 
একটি সনেট লিখে সম্মান দেখিয়েছিলেন । ভিক্টর ভগো, টেনিসন ও প্রসিদ্ধ 
জার্নান পণ্ডিত থিওভোর গোল্ডপ্ট,কার-- সকলেই মাইকেপের পাপগ্ডিত্য এবং 
প্রতিভায় মুগ্ধ হয়েছিলেন । 


১৮২ মাইকেল 


এখানে একটি কথা বিশেষভাবেই উল্লেখ্য । দীস্তের জন্মোখ্সব থেকে 
মাইকেল একটি জিনিস শিক্ষা করেছিলেন । যুরোপীয় জাতির মনীষীর প্রতি 
শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন মাইকেলকে গভীরভাবেই অভিভূত করেছিল ! 
ঘুরোপে অবস্থান কাঁলে সেখানকার মনীষীদের প্রতি তিনি যে শ্রদ্ধা “পাঁষণ 
করতেন, তা তিনি তাঁর বহু রচনার মধ্যে প্রকাশ করেছেন । আমাদের দেশে 
মনীষীদের প্রতি জাতির শ্রদ্ধার অভাব দেখে ব্যথিত হয়ে মাইকেল নিজেও 
ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন । কবি ঈশ্বরগুপ্তকে তিনি যে সনেটটি উত্মর্গ 
করেন তাতে মাইকেলের ক্ষোভ মূর্ত হয়ে আছে £ 
“নাহি কি হে কেহ তববাদ্ধবের দলে, 
তব চিতা-ভম্মরাশি কুড়ায়ে যতনে, 
নেহ-শিল্পে গড়ি মঠ, রাখে তার তলে ?” 
এই সময়ে মাইকেল কি জানতেন ষে, মাত্র আট বছরের মধ্যেই তার 
আশা-আকাজ্চার দিন শেষ হবে। হয়ত জানতেন। 
মুরোপে মাইকেলের ভাষা-শিক্ষ] প্রপঙ্গে তার এক জীবনীকার লিখেছেন £ 
“শুধু ভাষা শিক্ষা করিয়াই তিনি নিরস্ত হন নাই; একখানি 
ইংরাজি কাব্য এবং বাংলা ভাষায় “স্থভদ্রাহরণণ, “দ্রোপদীর স্বয়ঙ্থর” 
ও *তিলোত্তমীসম্ভব কাব্যের পুনলিখন প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ 
পিখিতে আরস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু সময়াভাঁবে মেগুলি সম্পূর্ণ 
হয় নাই। বস্ততঃ আইন অধ্যয়ন, ভাষা শিক্ষা, এবং বিশেষতঃ 
সাংসারিক ব্যয়শির্বাহের বন্দোবস্ত করিতে, তাহার এত সময় 
ব্য়িত হুইয়াছিল যে, তাহার চক্ষের পলক ফেলিবার অবকাশ 
ছিল ন1।” 
আমর। দেখতে পাই ষে, মাইকেলের মানস-উগ্ভানে কল্পনার বছ কুহ্মই 
পূর্ণ প্রশ্চুটিত হবার আগেই কৌরক অবস্থায়ই বৃস্তচ্যুত হয়েছে। সমুদ্রযাত্রার 
বিস্তৃত কাহিনী তিনি লিখবেন সংকল্প করেছিলেন, কিছুট1 লিখেও ছিলেন, 
কিন্ত শেষ করতে পারেন নি। 


মাইকেল ১৮৩ 


মাইকেল ফরাঁপী সাহিত্য পাঠ করেছিলেন ; ফরাসীতে কবিতা লিখে- 
ছিলেন। ইতালীয় ও ফরাসী ভাষার কয়েকটি কবিত1 তিনি বাংল! ভাষায় 
নিজের মতো! করে লিখেছিলেন। সেগুলি সংখ্যায় অতি অল্প ও মাইকেলের 
গৌরব তাদের দ্বারা বিশেষ বৃদ্ধি পায় নি। কোন্‌ কোন্‌ ফরাসী কবিতার 
অন্করণ তিনি করেছিলেন, মাইকেলের জীবনীকারদের মধ্যে কেউই তা! বলতে 
পারেন নি। যোগীন্্রনাথ বস্থ বলেন “নীতিমূলক কবিতাগুলি ৫5075 
72165-এর আদর্শে, বাংলা কথামালার প্রণালীতে লিখিত হইয়াছিল ।” ইহা 
সম্পূর্ণ ভুল। মাইকেলের হিতোপদেশমূলক কবিতাগুণি ঈসপের নয়, লা! 
ফন্ত্যানের (14 [07002106) অনুকরণে লেখা। মাইকেল ও ফন্ত্যানের 
কবিতায় আশ্র্য রকমের মিল আছে -ভাষার মিলও দেখতে পাওয়া ষাঁয়। 
মাইকেল ঠিক অনুবাদ করেন মি; ল! ফন্ত্যান্‌ যেমন ঈসপ-এর গল্পগুলে। 
নিজের মনের মতো করে লিখেছেন, মাইকেলও লা ফন্ত্যাঁনের গন্পগুলি মনের 
মতে করে গুছিয়ে লিখেছেন । লা ফন্ত্যানের “ওক ও শরগাছ» মাইকেলের 
হাতে "রসাল ও ন্বর্ণলতিকা"য় রূপান্তরিত হয়েছে । মাইকেলের এই কবিতাটির 
প্রথম স্তবক হুবহু লা ফন্ত্যানের অন্তকরণে লেখা। বাকী অংশটুকু 
মাইকেলের নিজস্ব কল্পন1। তেমনি মাইকেলের “ময়ূর ও গৌরী” ল৷ ফন্ত্যানের 
জুনোর নিকট মযুরের নিবেদন” কবিতার হুবহু অন্থবাদ। কেবলমাত্র ফরাসী 
কবির “সিংহ ও মশক' কবিতাঁটিকে মাইকেল তীর “সিংহ ও মশক" কবিতায় 
এক নৃতন রূপ দিয়েছেন। এই কবিতাটিকে সম্পূর্ণ নৃতন বললেও চলে। 
এই অন্তকরণের স্বীকৃতি মাইকেলের চিঠিতেই আছে । ১৮৬৪, ২৬শে অক্টোবর 
গৌরদীমকে লেখ! চিঠির শেষাংশে মাইকেল লিখছেন £ 
£] 12561000152 00116 17701) £% 0155 00201081110 ০0৫ 
180 995010 1101520176৪ 1657 [10211217) 87)0 17161)01) 
(1011)55.+ 
মাইকেলের প্রধান জীবনীকার লিখেছেন £ “এই কবিতাগুলি হইতে 
আমর] অহ্মান করিতে পারি গভীর বিষয়ের গ্তায় সহজ সরল বিষয়েও মধু- 
হুদ্নের প্রতিত1 কিরূপ ক্ফৃত্িগ্রার্থ হইত।” কিন্তু মূল ফরাসীর তুলনায় বাংল! 
কবিতাগুলি যথেষ্ট হুন্দর নয়। এই নীতিমূলক কবিতাকয়টিতে মাইকেলের বশ 


১৮৪ মাইকেল 


কিছুমাত্র বৃদ্ধি পায় নি এবং বাংলা সাহিত্যেও এগুলি স্থান পায় নি। মাইকেল 
ষখন কাব্যরচনায় পূর্ণচ্ছেদ টেনেছেন, তখনই 'এই 17160 কবিতাগুলি 
রচিত হয়। 


এইবার মাইকেলের মনেটের কথা। 
মাইকেনের প্রবামজীবনের উল্লেখযোগ্য সাহিত্যকর্ম চতুর্দশপদী কবিতা 
রচনা । এউ-ই তার শেষ কবিকর্ম। বাংলা ভাষায় চতুর্দশপদী কবিতার 
প্রথম জন্ম ১১০ খ্রীষ্টাব্দে মধুস্দনের হাতে । এঁ লময়ে ইতালীয় ভাঁষা-সাহিত্যে 
তার প্রত্যক্ষ প্রবেশ শুরু হয়েছে । রাজনারায়ণের কাছে একটি চিঠিতে 
মধুক্দন তার প্রথম সনেটটি লিখে পাঠিয়েছিলেন। এই চিঠিতে তিনি 
লিখেছিলেন,” ৮206 00 12000006006 5001)56 1760 00 191780866% 
এবং তিনি য! সংকল্প করেছিলেন তা৷ তিনি শিদ্ধ করেন সুদূর যুরোপে বসে। 
১৮৬*-এ থে বীজটী বাংলার উর্বর ক্াব্ক্ষেত্রে মাইকেলের হৃদয়ে অস্কুরিত 
হয়েছিল, তারই পরিণতি আমর প্রতাক্ষ করি পাঁচ বছর পরে। কবি তখন 
ফরাসীদেশের ভার্সাই নগরে। অর্থাৎ বিলাত ষাবার তিন বছর পরে তার 
এই কাবাপ্রয়াণ। তখন মাইকেলের মানমিক উদ্বেগ বড় কম ছিল না, বরং 
নিদীক্ষণই বা চলে। কিন্তু তার কাব্যসাধনা তো জীবনব্যাপী অশান্তি ও 
অতৃপ্তির মধোই । এই সময়ে (১৮৬৫) ২৭শে জানুয়ারী ) গৌরদাম বদাককে 
মাইকেল একখানি পত্রে লিখছেন £ 
“প্রিয় গৌর, আমি সম্প্রতি ইতালির কবি পেত্রার্কার কাব্য 
পড়িতেছি এবং তর্দহুকরণে কতকগুলি চতুর্দশপদী কাবতাবলী রচনা 
করিয়াছি । তোমাকে চাগ্সিটি পাঠাইলাম। : তুমি নকল করাইয়া 
যতীন্্র ও বাজনারায়ণকে পাঠাইবে ও তাহাদের মতামত আমাকে 
জানাইবে। চতুর্দশপদ্দী কবিতা আমাদের ভাষায় চমৎকার লাগিবে, 
ইহ] বলিতে আমার সাহস হয় ।” 
মাইকেলের ' কবিজীবনের এই একটি বৈশিষ্ট্য) যখনই নৃতন কিছু 
ভেবেছেন কি্বা। নতুন কিছু রচনা করেছেন, সর্বাগ্রে তা পাঠিয়েছেন তীর 


মাইকেল ১৮৫ 


ক্কাব্যরমিক বন্ধুদের কাছে এৰং সব সময়েই তিনি আমন্ত্রণ কবেছেন তাদের 
'মতামত। এ ক্ষেত্রেও তার বাতিক্রম হ'ল না। বল। বাহুল্য, ঘতীন্দ্রমোহন 
গ্রমুখ বন্ধুজন মাইকেলের এই নৃতন কাব্য-প্ররাসের যথেষ্ট প্রশংসা করলেন এবং 
রাজেন্দ্লাল মিত্র তার “রহস্সন্দর্ত' পত্রিকায় এই অভিনব কবিতাচতুষ্টক্ প্রকাশ 
করলেন। কলিকাতার বিদগ্ধ মহলের প্রতিক্রিয়া যথাসময়ে মাইকেলের কাছে 
গিয়ে পৌঁছল; তিনি নিশ্চিন্ত হলেন। কিছুকাল পরে একশতটি সনেট- 
সম্বলিত চতুর্দশপদদীর পাওুলিপি কলিকাতায় তার প্রকাশক ঈশ্বরচন্দ্র দাসের 
হাতে এসে পৌছল। ভার্সাইতে কোঁনে। বাঙালি লিপিকার ছিল না- মাইকেল 
নিজের হাতেই চতুর্দশপদীর পাুলিপি তৈরী করেছিলেন। বই বেরুল 
১৮৬৬-র আগস্ট মাসে । পাঁচটি কবিতা যুরোপের বিষয় এবং বাকী স্বই বাংল! 
ও ভারতের বিষয় নিয়ে রচিত । বাংলার কথাই বেশি । 

বাংলার জয়দেব, কাশীদাঁস, কততিবাঁস, ভারত্চন্ত্র. ঈশ্বরগুণু এবং ভারতের 
বাল্সীকি, কালিদাস, যুরোপের দাস্তে, ভিক্টর ভগো, টেনিসন প্রভৃতি কবিদের 
উদ্দেশেই মাইকেল যেমন সনেটাগ্রলি দান করেছেন তেমনি ভারতের অমর- 
কাব্য মহাভারত, রামায়ণ ও মেঘদূতকেও ম্মবণ করে তিনি কয়েকটি সনেট' 
রচন] করেছেন । অন্তরে মাইকেল ঘে কতথানি বাঙালি ছিলেন চতুরদশপদী 
কবিতাবলীতে তিনি তার স্ুষ্প্ট পৰিচয় রেখে গেছেন । মাইকেলের সনেট 
তাই একাধারে কবিত। ও কবিচেতনার ইতিহাম। 

তিলোত্তমাসস্তব ও মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে আমরা একটি জিনিস 
দেখতে পাই-মাইকেলের চোখে বাংল] দেশ কী নিবিড়ভাবে ধরা দিয়েছে। 
চতুর্দশপদীর মধ্যে এই বাংলার রূপ আরে সমগ্রভাবে আছে তাঁর অতীত 
ও বর্তমানের ধারা নিয়ে। চতুর্দশপদ্দীর দ্বিতীয় কবিতা--বঙ্গভাব1'। এটি 
মাইকেলের একটি মূল্যবান কবিতা । এই কবিতাটি মাইকেল প্রথম রছন। 
করেন ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্ষে। তখনকার পাঠের সঙ্গে পাঁচ বছর পরে লেখা দ্বিতীয় 
পাঠের মধো ভাষাগত পার্থক্য অনেক; ভাঁবগত পার্থক্যও কিছু আছে। 
স্দূর ফরানীদেশে কবি যখন প্রবাস-বেদনার় ক্রি্ট তখন তিনি লিখেছেন £ 

*.-.*. পাইলাম কালে 
মাতৃভাষারূপ খনি, পূর্ণ মণিজাঁলে ।” 


5৮৬ মাইকেল 


দুর সাগরপারে শ্যামা বঙ্গভূমির রূপৈশ্বর্ধকে কবি নৃতন দৃষ্টিতে যেন 
প্রত্যক্ষ করলেন_-ফিরে এলেন তিনি কপোতাঁক্ষের কুলে । “এবার যেন তার 
কাব্যের বিষয় বাংল দেশ-_ অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের প্রকৃত বাংল! । প্রকৃত 
পক্ষে চতুর্দশপদ্দী কাব্য বাংলার জীবনেরই একটি মহাকাব্যের খসড়া । 
কপোতাক্ষ তটভূমিতে দ্বাদশ শিবের মন্দির, প্রাচীন বটের ছায়ায় দোল- 
্পঞ্চমীর উৎসবমুখর গ্রামভূমি, আশ্ষিনের দ্গিপ্ধ আকাশ, দূরে শাস্ত মধুকর- 
গুঞুন, শতাব্দীর পুরাতন রুত্তিবাস, কবিকম্কণ, ভারতচন্দ্রের শ্মৃতিমুখর 
বাংলাদেশ। এমন করে বাংলাদেশকে ইতিপূর্বে আর কেউ দেখেন নি।” 
মেঘনাদবধের মতে] চতুর্দশপদীও জাতীয়তার কাব্য এবং মাইকেলের সনেট- 
গুলির প্রকৃত মূল্য এইথানেই। মাইকেলের সনেট মর্মগীড়িত জীবনানুভূতি ।' 

সমালোচকদের মতে-_-“চতুর্দশপদী কবিতাবলী মধুক্দ্রনের শ্রেষ্ঠ রচনা। 
এই কবিতাগুলির মধ্যে কবি যতটা আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন, তেমন আর 
কোথাও নয়। সমেটই নবীন কবিতায় মধুস্দনের সফলতম স্থত্রি।” কিন্তু 
মাইকেলের সনেটের সবকয়টিই থে উৎকুষ্ট এবং রসোতীর্ণ, এমন কথা বলা চলে 
না। এমন কি, ষে চল্লিশটি কবিতায় মাইকেল পেত্রার্কার ছন্দরীতির অন্থুমরণ 
করেছেন, তার সব কয়টিও সার্ক সনেট নয়। কোনো কোনে সনেটে তিনি 
শেক্সপীয়ারকেও অন্ুমরণ করেছেন। কিন্তু নিরপেক্ষ কাব্যবিচারে চতুর্দশ- 
পদীর অস্তনিহিত মূল ভাবসৌন্দর্য মাইকেলের কবিতায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে নি 
মাইকেলের সনেট পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ সেনের হাতেই পূর্ণতা লাভ 
করেছিল। তবে এ কথা সত্য যে, এই চতুর্দশপদীর বহু কবিতায় মাইকেল 
ভার হিন্দুভাবপ্রবণতা ও অসীম স্বদেশগ্রীতির পরিচয় প্রদান করেছেন এবং 
এইখানেই তার মহতী সাছিত্যসাধনায় পূর্ণচ্ছেদ। 

চতুর্দশপদীর শেষ কবিতাটির নাম “সমাপ্ডে'। বাংলা ভাষাকে সপ্োধন, 
করে কবি লিখলেন £ 

বিসজ্িব আজি মা গো, বিশ্বাতির জলে 
হায়-মণ্ুপ হায় অন্ধকার করি ও প্রতিমা! 

'ঞ কবিতায়, মধুহ্দনের কবিজীবনের যবনিকাঁপতন হইয়াছে। ইহাই 

সাহীক়:কাব্যকু্ধের শেষ বংকীধবনি।* সনেটের সঙ্গেই মাইকেলের কবিতাগত, 


মাইকেল ১৮৭ 


জীবনের প্রকৃত পরিমমাপ্তি। কীতিক্রীস্ত কবি জীবনসায়ান্ছে তাঁর বাণী- 
প্রতিমাকে বিশ্বৃতির জলে বিসর্জন দিয়ে অবশেষে শ্বদেশে ফিরলেন । সঙ্গে নিয়ে 
এলেন তিনটি তাঁধারত্বের মূল্যবান পণ্য, বিপুল খণের বোঝা আর হোমার, 
দান্তে, ভাঁঞ্জিল, শেক্সপীয়ার ও মিলটন প্রভৃতি ফুরোগপীয় মহাকবিদের কয়েকটি 
মর্মরমৃতি এবং জার্ান, ইতালি, ফরাসী ভাষার কিছু দুর্লভ গ্রস্থাবলী। 

রামমোহন যেমন সর্বপ্রথম ঘরের বদ্ধ জানালা খুলে পশ্চিমের আলো- 
বাতাস নিয়ে আধার পথ স্থগম করে দিয়েছিলেন, তেমনি আমরা দেখতে পাই 
যে, তার যোগ্য উত্তরস্থরী হিসাবে মাইকেল ধেন তাঁর বলিষ্ঠ কাধে গোট। 
যুরোপের জ্ঞানভাগারকে এদেশে বহন করে নিয়ে এসেছিলেন এবং তার এই 
একক প্রয়াসের কথা আমর] 'মাজ যখন চিন্তা করি তখন উপলব্ধি করতে পারি 
.মাইকেলপ্রতিভার মহত্ব ও শ্রেষ্টত্ব কোথায়। যুরোপের মানসলৌককে 
এইভাবে তীর স্বজাতির গোচরীভূত করে দিয়ে নবজাগৃতির সাঁধনাকে 
মাইকেল সত্যিই সম্পূর্ণতা প্রদান করেছিলেন। 


॥ উনিশ ॥ 


মাইকেল এলে উঠলেন সাহেবপাড়ার বিলাতি হোটেল-এ, বিদ্যাসাগরের 
সকল আয়োজনকে উপেক্ষা করে। কিন্তু মাদ্রাজের অজ্ঞাতবাম থেকে ফিরে 
আপা আর এইবার যুরোপ থেকে ফিরে আসার মধ্যে প্রচুর পার্থক্য ছিল। 
সেদিন মাইকেল ছিলেন অখ্যাত এবং উপেক্ষিত । আজ কিন্তু তিনি কীতিমান 
কবি--উনবিংশ শতকের প্রতিনিধি-কবি। আজ তার হাতে নবজাগরণের 
প্রদীপ্ত মশাল_ সেই মশালের আলোকে তিনি বাঙালির মন রাঁডিয়ে দিয়েছেন। 
তার ওপব এখন তিনি ব্যারিস্টার । তাই মধুস্দন ফিরেছেন--এই বার্তা শহরে 
রটে গেল এবং দ্গে দলে তীর গ্ুণগ্রানহী বন্ধুরা ছুটে এলেন তাদের প্রিয় কবিকে 
সাদর অভ্যর্থনা জানীবার জন্য । মাইকেলের এক জীবনচরিতকার এই প্রসঙ্গে 
লিখেছেন £. 
“মধুস্দন প্রত্যেকের সহিত করমর্দন করিয়া, তাহার ত্বভাবস্থলত 
মধুর বচনে আপ্যাকিত করিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় উপস্থিত 
হইবামাজ্র মধুস্দন তৎক্ষণাৎ দণ্ডায়মান হইয়া, ছুই হস্তে তীহার গলা 
জভা ইয়া মুখ চুম্বন করিলেন, এবং আনন্দে আত্মহারা হইয় তাহাকে 
বক্ষে চাঁপিয়া ধরিয়৷ ক্রমাগত চুম্বন ও নৃতা করিতে লাগিলেন" 
রাঁমকুমীর বিগ্ভারত্ব সাক্ষাৎ করিতে আদিলে, মধুস্দন তাহাকে 
দুই ভূজ প্রপারণপৃবক প্রেমাপিঙ্গনে বদ্ধ করিয়া, তাহার মুখ চুম্বন 
করিলেন এবং পণ্তিতকে পাশে বসাইয়া, কুশলবার্তা জিজ্ঞাসা করিয়া 
নান] কথায় তাঁহাকে আপ্যায়িত করিয়াছিলেন ।” 


মুরৌপ থেকে প্রত্যাবর্তন করার পর যাঁইকেল বেঁচেছিজেন মাত্র ছয় 
বছর। এই ছয় বছরের কাহিনী তার জীবনের ব্র্থতা ও বেদনার কাহিনী 
এবং অআর্থচিস্তার কাহিনী । বাঙালির নিকট সে কাহিনী অতি স্থপরিচিত। 
'এখানে তার উল্লেখ নিশ্রয়োজন । হাই কোট-এ ব্যারিষ্টারি করতে গিয়ে তিনি 


মাইকেল ১৮৯ 


প্রবল বাঁধা পেয়েছিলেন । ব্যারিস্টারি ব্যবসায়েও তীর প্রতিষ্ঠা এবং অর্থাগম 
আশানুযাঁয়ী হয় নি। এই প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন £ 

“যদি পৃথিবীতে ব্যারিস্টারি করিবার অন্নুপবুক্ত কোনও লোক 

জন্মিয়া থাকে তিনি মধুস্দন দত। তীহা'র প্রকৃতির অস্থিমজ্জাতে 

ছিল ব্যারিস্টারির বিপরীত বস্ত্ব।” 

মাইকেলের মেজাজের সঙ্গে আইনজীবীর পেশা খাঁপ খাঁওয়। আদৌ সম্ভব 
ছিল না। তোঁষামোদ ছিল তাঁর প্রক্কৃতিবিরুদ্ধ। বিচারপতিদের সঙ্গে তিনি 
প্রায়ই বাদাভবাদে প্রবৃত্ত হতেন । বেঞ্চ ও বারের মধ্যে যে হম্ম ভেদরেখ। 
আছে, মাইকেলের স্বাধীন প্রকৃতি তা কিছুতেহ মানতে চাইত না। বন্ধু 
গৌর বসাক এজন্ত তাঁকে কতবার সাবধান করে দিতেন । কিন্ত অমিততেজন্বী 
মাইকেলের মেই এক জবাখধ_-ণ 090 1762 0:90 ৪1900955 
৪1151), ত]1 তিনি যিনিই হউন ন1 কেন ?” তাঁর উপর প্রো বয়সে তার 
কম্বর বিকৃত ও কর্কশ হয়েছিল । ব্যবসায়ের পক্ষে এটাও ছিল একটা বড়ো 
অভ্তপায়। এছাড়1 “কাব্যামোদী ও নাট্যামোদী বন্ধুগণকে পাইলে মধুস্থদন 
কাজকর্ম ভূলিয়। যাইতেন।” তথাপি তার জীবনেতিহাস পাঠ করে আমরা 
জানতে পারি যে, ব্যারিস্টারিতে মাইকেলের মাসিক আয় দু'হাজার টাক? 
পর্যন্ত হয়েছিল! এক] মানুষ--তীর পক্ষে ছু"হাঁজার টাক] কম নয়। মাইকেল 
বিলাত থেকে একলাই ফিরেছিলেন ; আরিয়েতা প্ুত্রকন্তাদের নিয়ে সেখানেই 
থেকে গিয়েছিলেন । তিন বছর পরে তিনি এসে স্বামীর সঙ্গে আবার মিলিত 
হন। স্ত্ীপুত্রকে প্রবাসে রেখে আসার কারণ আধিক অসচ্ছলত। এবং 
মাইকেল ঠিক করেছিলেন যে, সপরিবারে থাকবার মতে] আইন ব্যবপায়ে 
অথথাগম হলেই তিনি স্ত্রীপুত্রদের ভারতে নিয়ে আসবেন। দু'হাজার টাকা 
আয় হ'লে কি হয়-_-বেহিসাবী মাইকেলের পক্ষে ত1 সামাহই । তার নিজের 
খরচ হাজার টাকার কমে কিছুতেই, কুলাত না-তার উপর আঁরিয়েতাকে 
প্রতি মাঁসে তিনশো-চারশে। টাকা পাঠাতে হত । 
বিপুল খণভার কাঁধে নিয়েই মাইকেল দেশে ফিরেছিলেন । আইন 

ব্যবসায়ে আশাভীত উন্নতি হ'ল না, থচ ব্যয়সঙ্কোচও তিনি কিছুতেই 
করতে পারলেন নাঁ। ফলে স্ত্রীকে টাকা পাঠানো অনিয়মিত হয়ে ওঠে | 


১৯৩ মাইকেল 


পত্বীগত-প্রাণ মাইকেল। ধাঁর করে টাক] পাঠাতে লাগলেন। পৃথিবীতে ; 
তাকে ধার দেবার মান্থষ একজনই ছিলেন । তিনি বিদ্যাসাগর । 

এই সময়ে ছোট আদালতে জজের পদ খালি হয়। বিগ্যানাগর মাইকেলের 
অনুরোধে তার জন্য সেই চাকরির চেষ্টা করেন। অর্থাগম না হলেও 
কলিকাতার রিদ্ধংসমাজে এবং সকল সন্ত্ান্ত পরিবারে মাইকেলের প্রতিষ্ঠা ও 
সম্মান এই সময়ে পূর্বাপেক্ষা শতগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। তীর ব্যক্তিত্ব এবং মধুর 
চরিত্রে সকলেই আকৃষ্ট হতেন--বরকরুচি মাইকেলের বন্ধুত্ব ছিল সকলের কাম্য । 
সন্্রান্তবংশের পুরমহিলার1 পর্ধস্ত মাইকেলকে তাদের অস্তঃপুরে এনে সমাদরে 
ভোজন করিয়ে তৃপ্চি পেতেন । এমন সৌভাগ্য বাংল দেশে সেপ্দিন আর 
কারে ভাগ্যে ঘটে নি। 


মাইকেল ঘখন দেশে ফিরলেন তখন বাংলার সাহছিত্যগগন বঙ্কিমচন্দ্রের 
প্রতিভার ছ্যুতিতে তাশ্বর হয়ে উঠেছে । নাটকের ক্ষেত্রে দীনবন্ধুর প্রতিভাও 
এনে দিয়েছে যুগীস্তর | মাইকেলের প্রতিভা তখন নিঃশেষিত_-তীর নৃতন 
কিছু দেবার ছিল না। বাণীর সাধনায় তিনি এই সময়ে একরকম বিরত 
ছিলেন বললেই হয়। কেবলমাত্র তার “কবিত্বসৌরভ এক্ষণে রৌন্রদীপ্চ 
বৈশাখের ম্বর্ণো্জল আত্মমঞ্জরীর প্রাণহর। স্থবাসের ন্যায় দিগ্দেশ আমোদিত” 
করে ফিরছিল। মাইকেলের কবিজীবনের একমাত্র পুরস্কার এই যে, জীবিত 
কালেই তিনি অকুষ্ঠ সমাদর লাভ করেছিলেন। মেঘনাদের সিংহ্গর্জন আর 
ব্রজাজনার মুরলি-নি্বন তখনে৷ বাংলার কাব্যসংসারকে মুগ্ধ করে রেখেছিল। 
তখনে! ভার নাটকের অভিনয় নাট্যামোদীদের পরম আকর্ষণের বিষয় ছিল। 

কিন্তু মাইকেলের সকল চিস্তাভাবন৷ তখন একটি বিন্দুতে এসে সংহত 
হয়েছে-অথ। আশে পাশে কত ধনী লোক--তাদ্দের সকলেরই যে বিস্াবুদ্ধি 
আছে তা নয়--তবু সমাজে অর্থকৌলীন্তে তারাই শ্রেষ্ট। বিত্তহীন জীবন 
মাইকেলের কল্পনার বাহবে-চলিশ হাজার টাকার কম কোনো ভত্রলোকের 
চলে নাঁ_-এই ছিল তাঁর ধারণ1। কিন্তু জীবনসায়াহে ভাগ্যলম্ত্ী এমনভাবে 
সুখ ফেরালেন থে, কিছুতেই তিনি তীর ঈপ্সিত অর্থ উপার্জন করতে পারলেন 
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না। এই বার্থতাই তিলে তিলে তার দেহকে ক্ষয় করছিল, আর মনকে করছিল 
শৃন্ত । কোন্‌ ধূসর ছায়ালোকে মিলিয়ে গেছে আজ তার সেই গগনবিহারী 
কবিকল্পনী। এই অভাব, এই ব্যর্থতার মধ্যে মাইকেলের কবিসত্ত] তখন 
সম্পূর্ণভাবেই অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল । বেঁচে ছিল শুধু তীর কন্কাল। জীবনের 
শেষ ছয় বছরে ধখনই কোঁনো৷ উপলক্ষে ছু'একট| কবিতা! তিনি রচন। করেছেন, 
দেখা যায়, সেই সব কবিতার ভেতর দিয়ে তাঁর অস্তরের এই অভাব--এই 
অর্থচিস্তাই অভিব্যক্ত হয়েছে বেদনার্ত ভাষাঁয়। এই ছিল তাঁর ললাট-লিখন-_. 
নিয়তির নিদারুণ পরিহাস, মর্মান্তিক নিটুরতা। 


১৮৬৯। মে মাস। 

ছেলেমেয়ে নিয়ে আরিয়েত। যুরোঁপ থেকে ফিরলেন । 

মাইকেল আগে থেকেই মাসিক ৪০*২টাকা ভাড়ায় ছয় নম্বর লাউডন 
স্্রটে একখানি স্থরম্য দৌোতল। বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন । এইখানে তীর 
জীবনের তিনটি বসর অতিবাহিত হয়। এই সময়ে ব্যারিস্টারি ব্যবসায়ে তাঁর 
কিছু উন্নতিও হয়েছিল। তাঁর লাঁউডন স্তীটের জীবনের একটি সুন্দর চিন্র 
দিয়েছেন “মধু-ন্থৃতি' গ্রন্থের লেখক | এখানে তার কিছু উদ্ধৃতি দেওয়। হ'ল। 
তিনি লিখছেন £ 

“৬ নং লাউডন স্রীটের স্থুরম্য অট্টালিকা মধুস্দন যুবোপীয় ফ্যাসানে, 
ফরাণী আদর্শে স্থসজ্জিত করিয়াছিলেন, ভবনবেষ্টিত উদ্যান নান] পুষ্পবুক্ষে, 
লতাপাতায় পরিপূর্ণ ছিল। ষুরোপীয় প্রণালীতে উদ্যান রচিত হইয়াছিল। 
ফরাসী প্রণালীতে রোপিত পুষ্পকু্ধ ও লতামগ্ডপের বাহার সে সময়ে এ দেশের 
কাহারও উদ্ভানে দেখা যাইত না। কক্ষসমূহের আত্ন্তরিক সাজসজ্জাও 
বিচিত্র । প্রাচীর গাত্রে যুরোপীয় পৌরাণিক কাব্যসমূহ হইতে নির্বাচিত 
বিষয়ের চিাবলী সুশোভিত । কৌচ, কেদারা, টেবিল, আলমারী, ঝালর, 
পর্দ| যে কত অভিনব প্রকারের ছিল, তাহ] বলাযায় না। পুস্তকাধারে 
মুরোপীয় বিবিধ ভাষায় রচিত মহাক বিগণের গ্রস্থাবলী ( 618551581 02005 ) 
সঙ্জীভূত। তিনি মুরোপ হইতে আমিবার সময় হোমর্, দাস্তে, ভাঙজ্দিল, 
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টাল, সেকৃঙ্পীয়ার, মিপ্টন প্রভৃতি মহাকবিগণের ধাতু ও প্রস্তর প্রভৃতির, 
ঘার। নিন্মিত অর্দমূত্তিসমূহ (3১0) বহুমূল্যে ত্রয় করিয়া আনিয়াছিলেন। সেই 
প্রতিমৃণ্তিগুলি তাহার পাঠাগারের শোভাবর্ধন করিত। এতভিন্ন তাহার পত্বী, 
কন্যা, পুত্র প্রস্তুতির গৃহ গুলিতে ও নৃতন ধরণের সাজসজ্জার অভাব ছিল ন1। 
সে ঘকলের উল্লেখ নিম্প্রয়োজন । বহির্গমমের জন্ত কয়েকটি অশ্ব ও অশ্বযান 
ভিল। তন্মধ্যে একখানি শকট এরূপ বন্থমূল্য ছিল ষে, তাহার যুরোপীয়ান, 
বন্ধুরা তাঙার 4:8270. ০7101966 নাম দিয়াছিলেম। এই ভবনে প্রায় প্রতি 
মাসেই ২।৩ বার তিনি নির্বাচিত বন্ধুবর্গকে ভোজে নিমন্ত্রণ করিতেন। প্রিন্স 
্বারকনাথ ঠাকুরের পাটক তাহার শুপকাধ্যে নিযুক্ত ছিল। দে নানাবিধ 
রসনাতৃপ্তিকর স্খাগ্যে তাহার সুহ্ৃ্গণের রসনারগ্ন কগিত এজন্য মধুস্থদন 
তাহার উপর যারপরনাহ সন্তষ্ট ছিলেন। দ্বারকানাথ মিত্র হাই কোর্ট-এর জজ 
হইলে মধুস্থদন এক বিরাট ভোজের আয়োজন করিয়া যাবতীয় ব্যবহারজীবি- 
গণকে ভোজ দেন। পরের সুখে তাহাকে দত্ত উল্ললিত দেখা যাইত ।” 

তবে এখানে উল্লেখ্য যে লাউডন হ্রীটের বাড়তে বাঝুচির রান্নায় যখনই 
মাইকেলের অরুচি হ'ত তখনই তিনি ছুটতেন হয় রাঁজকুষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 
বাড়িতে, নয়ত বড়বাজারে গৌর বসাকের বাড়িতে । বাষ্্গুরু স্থরেন্ত্রনাথের 
পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যাঁয়ের বাঁড়িতেও যেতেন। কলিকাতায় তখনকার 
দিনে বাঙালি হিন্দুপমাঞ্জে ধারাই মান্তগণ্য ছিলেন, তাদের পরিবারে 
মাইকেলের ছিল অবাধ ধাঁতাম়্াত$ মাইকেল এসেছেন শুনলেই পুরনারীর! 
উল্লমিত হতেন ও তার জন্য নানারকম উপাদেয় আহাধ প্রস্তত করে অন্দর 
মহলেই তাঁর আহারের ব্যবস্থা করতেন! সাহেব মানুষ, প্যাণ্ট-পরিহিত 
অবস্থায় আসনে বসে খেতে তীর সময় সময় অস্থবিধা কম হ'ত লা। চুঁচুড়ায় 
একবার ভূদেব তাই তাকে বলেছিলেন, “মধু, এবার থেকে তোমার জন্য এক গ্রন্থ 
করে ধুতি-চাদর রেখে দেব'। গৌরদাস বসাকের বাড়িতেই তিনি বেশি 
ঘেতেন বলে জানা যায় এবং তাবু মাকে মাইকেল “মা বলে ডাকতেন । বসাক- 
বাড়িতে গিয়ে শচক্ষে দেখে এসেছি, বসাক-জননী মাইকেলের খাওয়ার অন্ত 
একপ্রস্থ ্বতন্ত্র বাসন তৈরি করিয়ে রেখেছিলেন $ মাইকেল যখনই আসতেন, 
এ বামনে তাকে খেতে দিতেন এবং নিজে বসে থেকে ঘত্বের সঙ্গে খাওয়াতেন । 
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রষ্টানধর্ম গ্রহণ করে তিনি জননী জাহ্বীর হৃদয়ে আঘাত দিয়েছিলেন এবং 
সেই আঘাতেই তার মৃত্যু হয়। মাতলেহ-বঞ্চিত মাইকেলের হৃদয়কে বাংলার 
যেসব মায়ের! তাদের ন্েহ দিয়ে ভরিয়ে রাখতেন, তাদের প্রত্যেকেই আমাদের 
শ্রদ্ধার দাবী রাখেন; কেনন1, তাদের এই ন্েহ পেয়েছিলেন বলেই না জীবন- 
সংগ্রামে মাইকেল অবিচল ছিলেন। প্রতিভার লালনপাঁলনে জননী অথবা 
জায়ার শ্নেহ বা প্রেম যে অপরিহার্, এর দৃষ্টান্ত কাঁবযনংসারে অজন্র আছে । 


মাইকেল লাউডন গ্ীটে বান করতে লাগলেন । 

অদৃষ্টের ক্ষণস্থায়ী করুণায় “এই সময়ে তাহার সৌভাগ্য-সর্য উদ্দিত 
হইয়াছিল; কিন্তু সেই কূর্ধ তাহার ভাগ্যাকাশের মধ্যপথে উপনীত হইতে 
না হইতে, কোথায় অস্তহিত হইয়া গেল”। মেদিনী তখন মাইকেলের 
জীবনের রথচক্র গ্রা করতে আরম্ভ করল। প্রৌঢ়ত্বের শেষ সীমায় মাইকেল 
তখন উপনীত । দীপাবলী-তেজে উদ্ভাপিত সৌধকিরাটিনী খর্ণলঙ্কার শ্বপ্র আজ 
আর কবির চিত্তে কোনে! ছায়ণপাত করে লী। তাঁর জীবন-উগ্ভানে যৌবনের 
কুঙ্ছমদাম আজ বিশুদ্ব, মুরজ ও রবাব-ধ্বনি নীরব । নিশ্তব্ধ ছুন্দুভির জীমৃতমন্ত্র | 
প্রদীপ্ত অগ্নি তখন তন্মাবশেষে পরিণত । 

মাইকেল হাই কোর্ট-এ চাকরি নিলেন--প্রিভি কাউন্সিল রেকর্ডম-এর 
পরীক্ষকের চাঁকরি। মাসিক বেতন এক হাজার টাকা। নির্দিষউ উপার্জনের 
মধ্যে মাইকেলের দিনাতিপাত হয়। আঘধিক অসচ্ছলগায় ঠার চিত্ত তখন 
তারাক্রাস্ত। খণের বোঝা তখন আগের চেয়ে আরে। ভারি হয়ে উঠেছে। 
দেনার দায়ে পৈতৃক সম্পত্তির অধিকাংশই তখন একে একে বিকিয়ে গেছে। 
চাকরি ছেড়ে দিলেন । আবার ব্যারিস্টারি শুরু করলেন। কিন্তু তার রথচন্র 
তখন মাটির তলায় অনেকখানি নেয়ে গেছে । 

১৮৭১। 

দীর্ঘ পাঁচ বছরের ব্যবধানে মাইকেলের নৃতন বই বেরুল। হেক্টরবধ 
কাব্য। সম্পূর্ণ নূতন রীতিতে তার প্রথম গদ্ধরচনা। এ বই তার “গ্রীকভাষ! 
ও হোমাবের প্রতি আন্তরিক অন্ুরাগের কল” । হোঁমারের 'দিলিয়াড? 


০ 


১৪৪ মাইকেল 


কাঁবোর উপাখ্যানভাঁগের অনুবাদ এই বই। অস্বাঁদও সম্পূর্ণ নয়। বাংল! 
ভাষায় হোমশার-এর অঙ্থবাদ এই প্রথম। সাহিত্যকর্মের সর্ক্ষেত্রেই মাইকেল 
প্রথম। অমিত্রাক্ষর ছন্দের মতে! মাইকেল এক অভিনব বাংল গ্ভ স্যি 
করতে চেয়েছিলেন । “সংকল্পের সুচনা রেখাপাত হইয়াছিল ; কিন্তু কার্ধ- 
সিদ্ধি হয় নাইঃ আরব গ্রস্থও সম্পূর্ণ হয় নাই ।” অলঙ্কারসমদ্বিত গছ্য বাংলা 
ভাষায় এই গ্রথম। হেক্টরবধের গছ অনেকট। জার্মান ছাঁচে ঢাল] । 
গ্রস্থথানি মাইকেল তীর সহপাঠী ও বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের নাঁমে উৎসর্গ 
করেন। ভূদেব তখন বাংল] সাহিত্যে একজন বিশিষ্ট প্রবন্ধলেখক হিসাবে 
ন্বপ্রতিষ্ঠিত। উৎসর্গপত্রের একাংশে মাইকেল তাই লিখেছিলেন £ 
«এ বঙদেশে যে তোমার অতি শুভক্ষণে জন্ম, তাহার কোনই সন্দেহ 
নাই; কেন না, তোমার পরিশ্রমে মাতৃভাষার দিন দিন উন্নতি 
হইতেছে । পরমেশ্বর তোমাকে দীর্ঘজীবী করুন, এই প্রাথন৷ করি। 
যে শিলায় তুমি, ভাঁই, কীতিস্তস্ত লিখিতেছ, তাহা কালও বিনষ্ট 
করিতে অক্ষম।” 
ভূদ্দেব তখন চু'চুড়ায় সরকারী কর্মে নিযুক্ত। সেখান থেকে তিনি 
মাইকেলকে চিঠি লিখলেন £ 
“ভাই, তুমি হ্বগ্রণীত হেক্টরবধ কাব্যগ্রস্থে আদার নামোল্লেখ 
করিয়া আমাদিগের পরস্পর সতীর্থ অন্বপ্ধের এবং বাল্য প্রণয়ের 
পরিচয় প্রদান করিয়াছ। আমি কখনই সে সম্বন্ধ এবং সেই প্রণয় 
বিস্বত হই নাই, হইভেও পারি না। তোমার শক্তির প্রকৃত গরিম! 
বৌধাতীত ছিল। তুমি ম্রিয়মীণ মাতৃভাষাকে পুনরুজ্জীবিত করিলে, 
তুমি ইহাতে সর্বোত্কষ্ট মহাকাব্য রচনা করিলে." তোমার এই 
বঙ্গভূমিতে জন্মগ্রহণ সাথক |” 


১৭৭ । 
বাণীর ্বরপুত্র মাইকেলের ভাগ্য এখন নিষ্নগামী। 
অধিক, অবস্থ] দারুণ শোচনীদ্ধ। মানসিক অশান্তি ছুঃস্হ। 


মাইকেল ১৯$ 


তার জীবননাটের শেষাঙ্ক ধেমন করুণ, তেমনি মর্মস্পর্শা । 
কর্ণের রথচক্র মেদিনী যেন ক্রমেই গ্রাস করছে। সাছেবপাড়ার ব্যয়বহুল 
জীবনযাত্রানিবাহ মাইকেলের পক্ষে এখন সাধ্যাতীত হয়ে দীড়াল। নিরুপায় 
কবি অবশেষে “বামুনপাড়ার' মোহ কাটিয়ে উঠে এলেন কলিকাতাত্ব মেটে 
ফিরিগিদের পাড়ায়_-বেনেপুকুরে । কলিকাতার দেশীয় খ্রীষ্টান পল্লীতে ভাড়া 
নিলেন একটি সাধারণ বাঁড়ি। এইখানে এসেই গৌর বসাককে এক চিঠি লিখে 
কবি জানালেন--+4১155, [ 70) 051921816” এবং আরে লিখলেন--“ভাই 
এসো, তোমাদের অপদার্থ মাইকেল মধুস্দন দৃত্তকে একবার দেখে যাঁও।* এই 
সময়ের একটি ঘটনা] । “বিপন্ন হুইয়। মধুস্দন বর্ধমানাধিপতি মহারাজীধিরাজ 
মহাতাপচাদ বাহাছুরকে তাহাকে রাঁজকবি করিবার জন্য অনুরোধ করেন। 
বন্ধু হইলেও বর্ধমানাীধিপতি মধুস্থদনের গ্রহবৈগুণ্যে তাহার অন্থরোধ রক্ষায় 
মনোযোগী হইতে পারেন নাই ।” 
ব্যারিস্টারি করে দিন আর চলে না। আবার মাইকেল চাকরি নিলেন-_. 
পঞ্চকোটের মহারাজার ম্যানেজার নিযুক্ত হলেন। তখন তিনি খণভারে 
অবসন্ন ও ভগ্রন্থাস্থ্া। পাঁওনাঁদারদের উপন্রবেই মাইকেল কলিকাত। ছেড়ে 
এইখানে চলে আমেন। কিন্তু বিরূপ ভাগ্য এখানেও তাকে অন্গলরণ করল। 
স্বাধীনচেতা মাইকেল ম্যানেজারি করতে গিয়ে প্রতিপদে স্বার্থাম্বেষী ও অসাধু 
রাজকর্মচারীদের দ্বারা বাধা পেতে লাগলেন । আট মাসের বেশি এ চাঁকরি 
তিনি করতে পারেন নি। পঞ্চকোটের চাঁকরিই মাইকেলের ইহজীবনের 
শেষ কর্ম। অতঃপর ? মাইকেলের এক জীবনচরিতকার লিখেছেন £ 
“১৮৭২ গ্রীষ্টীব্দের সেপ্টেম্বর মাসের শেষভাগে মধূস্থদন যখন পুনর্বার 
হাই কো্ট-এ ব্যারিস্টারি ব্যবসায় আরস্ত করিলেন, তখন তিনি 
কঠনালীর প্রদাহ, হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ার ব্যতিক্রম, প্ীহ] ও ঘরতের 
বৃদ্ধি, রক্তবমন ও তদবন্থায় জর প্রভৃতি নান! রোগে আক্রান্ত হইয়। 
পড়িয়াছেন। সেই অনিন্দান্ুন্দর অনবস্থ স্বাস্থ্য, নেই মত্তমাতঙ্গাধিক 
শারীরিক শক্তি মলিন ও নিশ্রভ হইয়1 গিয়াছে।” 
এ ধেন কুরুক্ষেত্রের রণে ভগ্নউরু কুরুরান্জের অবস্থা । 
মাইকেল ঘখন এইভাবে প্রাপসংশয় পীড়ায় শধ্যাগত, তখন বাংলার 


১৯৬ মাইকেল 


সাংস্কৃতিক জীবনে ছুইটি ঘটন1 বিশেষভাবে উল্লেখধোগ্য । এই বছর (১৮৭২) 
সাধারণ রঙ্গালয়--গ্ভাশনাল থিয়েটার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই বছরই ত্বদেশ, 
সমাজ, সাহিত্য এবং স'স্কতির আঁগোচনায় নবজাগ্রত বাঙালিকে প্রবুদ্ধ 
করবার মহৎ উদ্দেশ্ত নিয়ে বস্কিমচন্দ্র “বঙ্গদর্শন” প্রতিষ্টা করেন। ন্যাশনাল 
থিয়েটার দীনবন্ধু মিত্রের 'নীলদর্পণ” নাটক নিয়ে পাদগ্রদীপেব সামনে গ্রথস্ 
আত্মপ্রকাশ করণ ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৭২। মৃত্যুশধ্যাষ শুয়ে মাইকেল এই 
খবর পেলেন। এই ন্যাশনাল থিষেটারেই ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্ের ২২শে ফেব্রুয়ারি 
মাইকেলের 'কুষ্ণকুমাপী” না কখানিও মঞ্চস্থ ভয। মৃত্যুশধ্যায় শুয়ে মাইকেল 
এ মংবাদও পেলেন। জাতীয় নাট্যশালার হ্থপ্পী মাইকেলের, কিন্তু এর 
হুট্টির গৌরব দীনবন্ধু মিত্রের । আবার, মাইকেল ও দীনবন্ধুর মৃত্যুর মধ্যে 
বাবধান মাত্র চার মাসের। ভ্টাখনাল থিষেটাব ও বঙ্গদর্শন-_-এই দুটি ঘ্টমাই 
মাইকেলের জীবিতকাঁলের সবশেষ ঘটন1 এবং উনিশ শতকের রেনেসীস-এর 
তৃতী'়্ পর্বের ইতিহাসে অত্ন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটন] 


বেঙ্গল থিয়েটার স্থাপিত হ'ল । বেল থিয়েট[ব-এর জগ্ত মাইকেল এই সময়ে 
ছু'খাঁন। নাটক রচশায় হাত দিয়েছিলেন। একখানি মাত্র তিনি সম্পূর্ণ করতে 
পেরেছিলেন । সেই নাটকখানির নাম "মায়াকানন”'। মাইবেলেব সর্বশেষ 
রচনা । নাটক দিয়েই মাইকেলেব পাহিত্যঙ্জীবন শুক, নাটক লিখেই সেই 
জীবনের অবসান। বাহাস বছর বয়সে, মনেপ্রাণে জর্জরিত ও ভরস্থাস্থ্ 
মাইকেল একটি নৃতন থিয়েটাঁব-এর জন্ত একখানি নৃতন নাটক রচনা করছেন, 
নিঃসন্দেহে এ ঘটন। তার প্রতিভাঁএই পরিচায়ক। নাট্যশালার কতৃ পক্ষ 
অবশ্ত এর জন্ত তাঁকে অগ্রিম পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন । মাইকেলের মুন্সী 
কৈলাসচন্দ্র বস এই প্রনঙ্গে লিখেছেন: “মায়াকানন তাহার শেষ সম্পূর্ণ 
নাটক । গ্রন্থ রচনাকালে তাহার লেখনী ধারণে শক্তি না থাকায় আমি 
তদীয় শব্যাপার্থে বলিয়া “মায়াকানন লিখিতাম। মুহ্মুছ রক্তবমন হইত, 
রোগের জাল! হুঃদহতর হইত, তথাপি নাটক রচমায় বিরতি ছিল ন11” 

ছুন্নারোগ্য রোগ, দারুণ অর্থকষ্ট, আর অপরিদীম মানলিক অশান্তির মধ্যে 


মাইকেল ১৯৭ 


মাইকেল তার এই বিয়োগাস্ত মাটকখানি বচন] করেছিলেন । নাটকের মরন 
দৃহে যেন তাঁরই জীবনের করুণ কাহিনী প্রতিফলিত হয়েছে। এই নাটকের 
সব কথাই প্রায় মাইকেলের নিজের জীবনের কথ! । তাই নাটক ছিমাবে এর 
বিশেষত্ব কম। কোনে চরিত্রই পরিণতি লাভ করেনি। এর উপাখানভাগ 
সম্পূর্ণ কার্পনিক। 

অবশেষে বহু মনীষার অধিকারী যুগদ্ধর কপির ভাগ্যহত জীবনের শেষ 
অধ্যায় উপস্থিত হ'ল। জীবনের শেষ কয়টি দিন মাইকেল বিষাদের মধ্যেই 
অতিবাহিত করেন। শগ্রন্বান্থ্য মাইকেল কলিকাতার পরিবেশ ত্যাগ করে 
১৮৭৩ সনের এপ্রিল মাসে এলেন উত্তরপাড়ায়। উত্তরপাড়ার জমিদার রাজ। 
জয়রুষ্জ মুখোপাধ্যায় ছিলেন তার বন্ধু। রাঁজাকে চিঠি লিখতেই উত্তর 
এল--” ০৫ 215 ৪]/29 ছ/ 210501)6. এর পরেই সপরিবারে তিনি এলেন 
উত্তরপাড়ায় বিশ্রামলাভের জন্য । গঙ্গার তীরে লাইব্রেরি-ভবনে তিনি 
দেড়মাম অতিবাহিত করলেন । যে টাক] সঙ্গে করে এনেছিলেন, দেড় মাসের 
মধ্যেই তা নিঃশেষিত হয়ে গেল। কিন্তু টাকার অভাবের কথ। কাউকে 
জানতে দিলেন না । কথিত আছে, এই সময়ে তিনি পত্বীর বহুমূল্য ছুটি গাউন 
বেচে দিয়েছিলেন । প্যার্দিস-এ থাকবার সময় এই গাউন তিনি কিনে 
আরিয়েতাকে উপহার দিয়েছিলেন । 

এপ্রিল শেষ হয়ে মে মাল পড়ল। ডাক্তারি চিকিৎসায় কোনে! উপকার 
হ'ল না। কবিরাজী করলে কেমন হয় ?__বন্ধুকে একদিন জিজ্ঞাসা করলেন 
রাজা জয়কুষণ মুখোপাধ্যায় । মাইকেল উত্তরে বললেন-_-“[6) 1£ 06811 
50107658,] ভা০১০০ ৪110৮ 20550111002 0052064 05 5০01 1000760- 
09 0180:00.” জয়রুষ্ণ আর গীড়াপীড়ি করলেন না, কারণ বন্ধুর প্ররুতি 
ভার জান! ছিল। একদিন গৌর বসাক দেখতে এলেন। মাইকেল তখন 
চঙচ্ছক্তি হারিয়েছেন, তবে লাঠিতে ভর দিয়ে দাড়াতে পারেন । বারান্দায় ইজি 
চেয়ারে হেলান দিয়ে বিশ্রীম করছেন মাইকেল । পাশে দাড়িয়ে তাঁর আদরিণী 
কন্ত1 শহিঠ। আর বারান্দার এককোণে পিয়ানে। বাজিয়ে আরিয়েত। গান গেসে 
সৃ্যুপথবাত্রী তার প্রিয়তম স্বামীর চিত্তবিনোদন করছেন। মধু-পত্বী ছিলেন 
€কোকিলকপ্ঠী গায়িক1 ; শঞিষ্ঠারও সুন্দর গল! ছিল এবং তিনিও তার মায়েছ 


১৯৮ মাইকেল 


মতে! গাইতে পারতেন । তখন সন্ধ্যা হয় হয়। মাইকেল চোখ বুজে তন্ময়চিত্তে 
গান শুনছেন আর তার ছুইচোথ থেকে বড় বড় ফোঁটায় ঝরছে জল। সে দৃশ্ব 
ঘেষন করুণ তেমনি মহৎ _চিত্রকরের উপযুক্ত বিষয়। এমন সময় গৌর 
বাক এসে ডাকলেন, মধু। 

--এস, গৌর এস, ক্লান্ত কঠে বলেন মাইকেল। 

-অধু, একমাস তো। হয়ে গেল চেঞ্ে এসেছে, কিন্ত তোমার অস্থখ তো 
কিছুই সারল না দেখছি। 

৮৮৮4৯101611] 06০1, [0 0681 3০001 

"না মধু, অমন কথা বলো না, কলকাতায় চলো, আমি প্রেমিডেন্সী 
জেনারেল পাঁসপাতালে তোমাকে বাখাব ব্যবস্থ! করব। মিসেস দত্তরও তো? 
দেখছি খুব জগ । 

-কি জান গৌর, ব্যাধি তো একটা নয়, যাঁকে বলে ৪2110601952 
১/0৭110,5-আমার হয়েছে তাই। 

তারপর গৌর বসাক বন্ধু-পত্বীকে সম্বোধন করে বলেন, আর দেরী 
কববেন না, চুন আপনাদের সবাইকে নিয়ে কলকাতায় যাই। এখানে 
আর থাক? চলবে না, খাকাল আপনার শবীর সারবে না, মধুরও শরীর 
সারবে না। 

আবিয়েতা একটু হাস"লন। শুচিশুন্র শ্মিত ছাশ্ত। তারপব মৃদৃকণ্ে 
স্বামীর বন্ধুকে এই কথা কয়টি বললেন £ ৮1117 38551, 19010 00 ৮০0 
11610, 0500 10117), 1৩ ৮৮০ 0 21010৩1 076 100 00 019 % 

"আমাকে বাদ দিন, আমি মরতে ভয় পাই না”__মাইকেল-পত্বীরই যোগ্য 
কথা বটে। এর অল্প কয়েকদিন পরেই মাইকেল এলেন কলিকাতায় । ছু'তিন 
সগ্তাহ থাকলেন বেনেপুকুরের বাড়িতে । স্বামী ও স্ত্রীভুজনেই 'তখন মৃত্যু- 
শধ্যায় শায়িত। অতঃপর তার বন্ধুঙজনের চেষ্টায় এবং ইংরেজ চিকিৎসক 
ডাক্তার পামারের চেষ্টায় মাইকেল প্রেসিডেন্সি জেনারেল হাসপাতালে এলেন 
হালপাতালের রোগী হয়ে। এ ঘটন! ১৮*৩ সনের ১৮ই জুনের কথ]। বাড়িতে 
রইগেন পীনড়তা পত্বী--হাসপাতালে যাবার সময়, “তিনি কেবল রুদ্ধবক্ষে, 
ঝাধানেতে পত্ীর নিকট চিরবিদায় লইয়া গিয়াছিলেন”। শিষ্ঠার জন্ত চিন্তা 


মাইকেল ১৪৯ 


ছিল না, কেননা তখন তার বিয়ে হয়ে গেছে। তার চিন্তা ছিল শুধু পুর 
দুইটির জন্য । 

মাইকেল হানপাতালে আছেন। 

তার উদ্ধ।-জালাময়ী প্রকৃতির মানস-আকাশ এখন শুধু বেদন। ও ব্যর্যতার 
নিবিড় মেঘে আবৃত । শুধু শোঁন1 ধায় এক ভূলুষ্টিত জীবনের করুণ বিলাপের 
অস্তিয সঙ্গীত। ২৬শে জুন । হাসপাতালের শধ্যায় শুয়ে মাইকেল আরিয়েতার 
স্তত্যুংবাদ পেলেন। খবর এনেছিলেন তার বন্ধু, ব্যারিস্টার মনোমোহন ঘোঁষ 
আর ব্যারিস্টার উম্েশচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায়। জীবনদঙ্গিনীর মৃত্যাপংবাদে 
মাইকেল কিন্তু কাদলেন ন1। শুধু মনোমোহনের হাত ছুটি জড়িয়ে ধরে ধীর 
কণ্ঠে উচ্চারণ করলেন, এমিলিয়! আরিয়েতা সোফিয়!। তারপর উমেশচন্দ্রের 
দিকে তাকিয়ে বললেন) “০6 10170, 1 51911 10110 1) 50079, 

১৮৭৩, ২৯শে জুন, রবিবার । 

হাসপাতালের ঘড়িতে ছুটে বাজল। 

মাইকেলের মৃত্যু হ'ল। হাঁদপাতালের রেকর্ড থেকে জানা যায় যে এ 
দিন সকাল থেকেই তার শ্বঘকষ্ট আরন্ত হয়েছিল, কথাও একরকম বন্ধ হয়ে 
গিয়েছিল। বাড়িতে খবর দেওয়! হ'লে শমিষ্ঠা তার ভাই দুটিকে সঙ্গে নিয়ে 
এলেন; জামাতাও এসেছিলেন আর এসেছিলেন তাঁর এক ভ্রাতুণ্পত্র। 
'ভাইপোকে বলেছিলেন ঃ “ত্রলোক্যমোহন ! জীবনের কোনে আশাই পুর্ণ হয় 
নি। অনেক আক্ষেপ নিয়ে মরছি, অনেক কথা বলার আছে, তৃমি আর একদিন 
এসো” আর কন্তা শ্িষ্ঠার হাত ধরে বলেছিলেন, “মামি মাচষের গড়" 
গির্জা মানি না; আমার ঈশ্বর আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্রামাগারে আশ্রয় দেবেন ।” 

বেলা ছুটে| বাঁজল। আষাঢ়ের সেই মেঘমেছুর দিবসে, বাণীর চরণপদ্দে 
জীবনব্যাপী সাঁধনার অর্থ্য রেখে পৃথিবী থেকে চিরবিদায় দিলেন কবি। বিপ্লবী 
চিত্তের যন্ত্রণাদাহ আঁজ শেষ । যে বেদণায় মাইকেল সাংলারিক শখ এবং ছুঃখে 
সর্বাধিক জলে পুড়েছেন- সেই বেদনা আজ আর নেই। বঙ্গের পঙ্কজরবি 
অন্তাচলে ঢলে পড়লেন--পিছনে রেখে গেলেন 'অগ্রিদগ্ধ বিশুদ্ধ দ্বর্ণের বিভা. 
তাঁর জীবনব্যাপী কবিকর্ম, যাঁর মধ্যে সার্থক হয়েছে উনিশ শতকের নংঘাতমুখর 
অব জাগরণ । গ্রাণগঙ্গার নিরুদ্ধ গতিকে অবারিত মুক্তি দিয়ে, কাব্যে নবীন 


২৪৪ মাইকেল 


প্রেরণার সঞ্চয় করে, শ্বজাতকে এক বকিষ্ঠ জীবনবাদে দীক্ষা দিয়ে, নবযুগের 
শ্রেষ্ঠ কবিপ্রতিনিধি শেষ নিঃশ্বাম ত্যাগ করলেন দিবা ঘিগ্রহরে ৷ নীরব 
হ'ল কবি-পুরুষের কণম্বর। নির্বাপিত হ'ল বিদ্যাসাগরের সেই অধিন্ফুলিঙ্গ। 
শতাঁবীর দ্িক্চক্রবাঁলে মিলিয়ে গেল শতাব্দীর একটি দ্বর্ণচ্ছট1। মহীর পদে 
মহানিত্রায় মন হলেন দরত্তকুলোস্তব কবি শ্রীমধুস্থদন | 
চু'চুড়ায় বসে মাইকেলের মৃত্যুসংবাদ পেলেন ভৃদেব মুখোপাধ্যায় । ভূঁদেব' 

ছিলেন তার আবাল্য স্থ্হদর। মাইকেলের মৃত্যুর নয় দিন পরে, বন্ধুর উদ্দেশে 
তিনি তাঁর কাগজে যে অপূর্ব অশ্র-তর্পন করেছিলেন, সেটি এখানে উদ্ধৃত করে, 
আমরা গ্রন্থের উপসংহার করলাম। ভূদেববাঁবু লিখেছেন £ 

“...অশ্রবারিধার। 

হায়রে! দ্রবে কি কতৃ কৃতান্তের হিয়া! 

কঠিন ।” 


“যে লেখনী হইতে এই বাক্য নিঃল্গত হইয়াছিল, তাহ! চিরদিনের জন্য 
নিশ্চপ হইয়াছে । কৃতান্তদেব বঙ্গমাতার সর্বোতম রত্ব হরণ করিয়াছেন। 
আমাদের ভাগ্যবৃক্ষে যে অপুর্ব ফল ফলিয়াঁছিল, কাজ্িত রমলাভের পূর্বেই 
তাহা ভূপতিত হুইল। কবিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুস্দন দত্ত মানবলীল! সম্বরণ 
করিয়াছেন । এ সমাচারে এদেশীয় ব্যক্তিমাত্রেই কাতর হুইবেন। এডুকেশন 
গেজেট-এর সম্পাদকের পক্ষে এ নমাচার বিশেষ শোকাঁবহ। এডুকেশন 
গেজেট-এর সম্পাদক এবং মধুন্থদন সহাধ্যা়ী ছিলেন। নে প্রণয়, সে সকল 
পুর্ব কথা, এক্ষণে কেবল অশ্রবারি বর্ষিণেরই কারণ হইবে। মধুস্দনের গণের, 
কথ! কি বলিব? তাহা! দেশবিখ্যাতই রহিয়াছে এবং উত্তরোত্তর আরও 
বিখ্যাত হইতে থাকিবে। বঙ্গভাষা যতদিন থাকিবে মধুন্দনের কাব্যসর্গীত 
বঙ্গবালীদের হৃদয়-যস্ত্রে ততদিন ধ্বনিত হইবে। ধুস্দনের দোষ ছিল। কেন, 
ছিল এবং তাদৃশ দেবাছুগৃহীত ব্যক্তিদেরও প্রকৃতিতে কেন দোষ থাকে, 
'তৎসব্বদ্ধে মধুস্দৃন ম্বগংই বলিয়াছেন £ 

নলিনীরে স্জেন বিধাতা 
' জলতলে বমি আমি সবণাল তাহার 
হালিয়! কপ্টকমধ্ত করি নিজ বলে। 


মাইকেল ২৯১. 


“মধুদদন জীবিতকালে অনেক ক্রেশ পাই়াছেম। তিনি বাস্তবিক থে 
উচ্চন্তবের লোক ছিলেন তাহ পুনপুনঃই বিশ্থৃত হইতেন এবং সাংসারিক 
সম্পদলীভের কাঁমন! অপরিতৃপ্ত থাক প্রযুক্ত অশেষ মনঃগীড়া পাইলেন। 
মৃত্যুকাঁলেও নানাবিধ রেশ পাইয়াছেন। এক্ষণে সকল ক্লেশেরই অবসান 
হইয়াছে। তাহার প্রমীলা চিতারোহণকালে ষে কথাগুলি বলিয়ছিল,, 
আমাদের শোকার্ত হৃদয়ে সেই কথাগুলি ম্বতঃই উদিত হইতেছে: 

***লো সহচরি, এতদিনে আজি 
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাছলে 
আমার । 

কহছিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভাঁলে 
লিখিল বিধাতা ষাহা, তাই লে। ঘটিল 
এতদিনে ।* 


মাইকেল মৃত্যুঞ্জয় কবি। কীটম্‌-এই মৃত্যুর পর শেলি লিখেছিলেন : 
7176 5০৮1 0: £১0012215) 1100 2 52 
83690০01775 10717 16 700905 1861০ 0106 70612812165. 
মাইকেজের কবি-আত্মীও তেমনি নক্ষত্রহ্যুতিতে শতাব্দীর পটে চিরভাম্বর হয়ে 
বিরাজমান । বাংলার মাটিতে মাইকেলের মতে! বির1ট প্রতিভাধরের জগ্ম 
নিঃসন্দেহে বাঙালি জাতির বহু তপন্তার ফল। বাংলার সাহিত্য-জগতে 
মধু-কবির আঁদন তাই অক্ষয় অমরত্বে প্রতিষ্ঠিত। 


॥ পরিশিষ্ট ॥ 


এই গ্রন্থের ১০৪ পৃষ্ঠায় উল্লিখিত মাইকেলের 
চাকরির দরখাস্তটির পূর্ণ গ্রতিলিপি 


0210000, 1১01106 
270) ৩07501%) 1880, 


05 0621 08151 52176, 

[ 566 217. 80৮61:056100606 10 006 45121151009 117 10101) ০0৫1 
[715107955 আঅ20 21726150806. 4১10৩ 05200 001 10 
527$1065 00 00. ০01 171£01655 1005 07080100856 0967 
01 56518] ৮6215 ০31860660 7100 চ0৩ 081০0668 0০01106811৫ 
11006150200 0101101091 হো26তও 00665 611. 16 00658121502 
৬01:৮) 80০60006, 0726 15 60 5৪5, 16 1606 আঅ০:৮ 0? 8 10:11706 
1116 %০090121501555 00 061 2150 ৪. £০1১060091) 11100 170559]1 00 
80০০0, 0175, 116 00 026 2100 ] 50911 60 00. ০০: [7121)0658 
"2050 00৬ (86 1 51771117856 00 59011806 105 70105196015 1761: 
161 £0 ৫ 5০০. ০০017052100 002 006: 10050 106 000100175 
10061) 60 1200006  9)6 0 00 5০0. 1 91991] 10170610216 00 8155 
5০৭ 80001) ৫. 701106 15:5080115187606 00100510906 9০0 01100 
2091165 10 0116 5681, 6620 ০০০ 13161071655 আ1]] 11) 00601481956 
06006 8101051/ 30562100061)0 ০০০ 12151015658 27050 2180 
8101156 006 01 ০: 21170615010 0026 1 21017000005 (176৫ 
099৮ 80 2 03077210703 1506166 60 £186165 006 1080060 0£ ৪0726 
01101170100160 00010 1170016068, ০৫]: 121500655) 20 ৫0000 
[000 080 5300 22 11209010810 0050 10056 1700 05 £1%21) 00 
2) 0002, £213060080) 01 £:408080100 20 10717751016 8190. 0020 100 
60150570917 0৫ দ7এ০৪৮070 ৪20. 00115010016 আ111 8০০00 50001) & 
৪1002600106 018 ৮675 1102181 (21105, 

ড৬10) 7011)0 15165, 


শ্রনৃপেন্্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর 
সমীপে ০৪: 13181006555 ৬615 5820616]5, 
একটি অগ্নিম্ক,লিঙ্গ পাঠাইলাম। 1110786] টু, 3. 103609. 


দেখিও যেন বাতাসে উড়িয়া 
নাধায়। শ্রীঈশ্বরচন্ত্র শর্ম]। 


* ॥ ঘটনাপঞ্জী ॥ 


বঙ্গের নবধুগের গর্ভকাল (শেষ অধ্যায় )8 ১৮১৪-১৮২৫ 
নবধুগের নায়ক রাজ! রামমোহনের স্থায়ীভাবে কলিকাঁত1 বাস ( ১৮১৪ ), 
আত্মীয়-সভা। প্রত্িষ্ঠ। ( ১৮১৫), বেদাস্ত-উপনিষদ গ্রস্থাদি অনুবাদ, বিভি় 


মত-পথ এবং সতীদাহ সম্বন্ধীয় বিচার, পত্র-পত্রিক। ও গ্রস্থাদি প্রকাশকাল 
(১৮১৫-_-১৮২১)। 


বঙ্গের নব্যুগের জন্মকাল 2 ১৮২৫ ১৮৪৫ 
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা (১৮১৭) 
কমিটি অব পাবলিক ইনস্ত্রীকশন (১৮২৩) 
হিন্দু কলেজের শিক্ষকরপে ডিরোজিও (১৮২৮)। কার্যকাল প্রায় তিন বসর। 
ইয়ং বেঙ্গল 2700 1156 2110 16 101 00000), 


বঙজে মণিকাঞ্চন-যোগ 2 ১৮২৮ 


বিদায়ী ল্ আমহাস্ট--নবাগত লর্ড বেটিঙ্ক_-অহুকৃল রাঁজপ্রতিনিধি। 
রামমোহন--ডেভিড হেয়ার--ডিরোজি৪- তথচকাঞ্চন-গ্রভায় প্রদীপ্ত। 


এইকালে যুষ্নন্ধর কৰি শ্রীমধুমুদমের জন্ম 
যশোহরে কবতক্ষ নদীর তীরে সাগরদাড়ী গ্রামে রাজনারায়ণ দত্তের গুরসে 
এবং জ্াহুবীদেবীর গর্ভে মধুস্দনের জন্ম--২৫ জানুয়ারী, শনিবার, ১৮২৪ 
্রীষ্টাৰ । পিতা কলিকাতার অভিজাত শ্রেণীর একজন, প্রভূত বিত্তসম্পদের 
অধিকারী । 


১৮২৪ : জানুয়ারী ২৫ £ জন্ম । সাগরঘদীড়ী ( ঘশোঁহর )। 

১৮৩৩ 5 ১০ রর হিন্দু কলেজে ভি হন। 

১৮৩৪ 2 মার্চ ৭ £ হিন্দু কলেজের বাৎ্নরিক পুরস্কার বিতরণীসভায় 
শেক্ষপীয়র হইতে আবৃতির জন্য পুরস্কারলাঁত। 


২০৮ মাইকেল 


১৮৩৯ 8 2 £ ভূদেব মুখোপাধ্যায় সহাধ্যায়ী | 

১৮৪০ 2.৮ £ গৌরদান বসাক সহাধ্যায়ী | 

১৮৪১ £ £ জুনিয়র বৃত্তিলাভ। 

১৮৪২ £ দ্বিতীয় সিনিয়র শ্রেণীতে উন্নীত-_রাজনার য়ণ 
বস্থ সহাধ্যায়ী। প্রিয় শিক্ষক রিচার্ডমনের 
প্রেরণায় ইংরেজিতে কবিতা রচনা- স্ত্ীশিক্ষ 
বিষয়ক প্রবন্ধ রচনায় প্রথম পুরস্কার স্বর্ণপদ্দক- 
লাভ-দ্বিতীয় পুরস্কার রৌপাপদক পান ভূ:দব 
মুখোপাধ্যায়। 

জুন ১: ডেভিড হেয়ারের অকালমৃত্যু । 
নবেম্বর £ হিন্দুকলেজ হইতে অন্তর্ধান। বিলাত-যাত্রার 
ডিসেম্বর ] বাসন।। 

১৮৪৩ £ ফেব্রুয়ারী ৯ £ খ্রীষ্ধর্মে দীক্ষ গ্রহণ (মিশন রো-র ওন্ড মিশন 
চার্চ )। 

ডিসেম্বর ২৫ £ মহধি দ্েবেজ্দ্রনাথের ব্রাহ্গধর্মে দীক্ষালাভ 
(* পৌষ । 

১৮৪৪ £ নবেম্বর £ বিশপস কলেজে ভি হন। রাজনারায়ণ 
(পিতা) পুত্রের শিক্ষার যাবতীয় বায়ভার 
গ্রহণ করেন। গ্রীক-ল্যাটিন-সংস্কৃত ভাষা চর্চ। 
করেন। 

১৮৪৭ £ £ বত্মরের শেষভাগে রাজনারায়ণ পুত্র 
ব্যবহারে অসন্তষ্ট হইয়া অর্থসাহাধ্য বদ্ধ 
করেন। মধুস্থদন ভাগ্যপরীক্ষায় মাদ্রাজ চলিয়া 
যান। 

1১৮৪৮ £ £ মাত্রা মেল অফাীন আযাপাইলামে ইংরেজি 
শিক্ষকের পাদগ্রহণ। 


£ ইংরেজ নীলকর-কন্তা রেবেকা ম্যাকটাভিসকে 
বিবাহ। 


১৮৪৯ £ 


১৮৫১ 5 


১৮৫২ £ 


১৪ 


এপ্রিল 


মাইকেল ২০৯ 


"্মাপ্রাজ সাকুলেটর” পত্রিকায় 4১ ড15100% 
এবং 080 19” প্রকাশিত হওয়ার 
পর প্রথম পুশ্তকাকারে প্রকাশিত গ্রন্থ। 
'1100605 720006]00 55. ছল্সনামে ঞ00৩- 
86010, 592০০8001 প্রভৃতি পত্রিকায় ইংরেজি 
কবিত! প্রকাশ । 

বিভিন্ন ভাষাশিক্ষার জন্য ঘথাশক্তি নিয়োগ । 
কলিকাতায় কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি 
ডরিঙ্ক ওয়াটার বীটনকে একখণ্ড 0805০ 1,505 
উপহার দীন। বীটন সাহেবের উপদেশক্রষে 
গৌরদাস বসাক মাইকেলকে বাংল! ভাষায় 
কবিতা-চর্চার জন্য অনুরোধ করেন । “ড/০ ৭০ 
70096 2120 20066 13500 0: 2000061 
91761155 11) চ20£1191)5 1380 ০ 18015 
15 ৪ 3101 01:28 91১61125 10 132105211 
[1067 0006- 

«71300 0000770016৮ নামে একটি সংবাদপত্র 
সম্পাদন। ও প্রকাশ । এই কাগজে প্রকাশিত 
ইংরেজি কবিতার কয়েকটি বাংলাদেশে “গর- 
করা” ও “ইংলিসম্যান” পত্রিকায় পুনমু্রিত 
হয়। 

মাতার মৃত্যু। মধুস্দন মৃতুামংবাদ অনেক পরে 
পান। 

কার্ধন্বত্রে কলিকাতা আগমন এবং গোপনে 
পিতার সহিত সাক্ষা্চ। 

মাদ্রাজ ইউনিভারসিটির (পরে মাত্রাজ প্রেলি- 
ডেন্দি কলেজ ) হাই স্কুল ডিপার্টমেণ্টের দ্বিতীয় 
শিক্ষকের পদে নিষুক্ত হন। 


২১০ মাইকেল 


১৮৫৪ £ £ মান্রাজের একমাত্র ইংরেজি দৈনিক পত্রিক? 
5০০০০০-এর 99৮-5:60: রূপে নিযুক্ত হন। 

১. ৮1006 47510 98501 2100. 006 1311)007- 
বিষয়ক একটি বত্তৃত] পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় । 

১৮৫৫ £ জাহয়ারী ১৬: পিতার মৃত্যু। 
ডিসেঘর  £ কুষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মীন্রাজ যাত্রাকাঁলে 
বন্ধুবর গৌরদাস বসাক পিতার মৃত্যুংবাদ দিয়া 
একখানা চিঠি দেন মাইকেলকে দিবার জন্য-_ 
এই চিঠিতেই মাইকেল পিতার মৃত্যুসংবাদ 
জানিতে পারেন। 

£ ছুইটি পুত্র এবং দুইটি কন্তার জননী “রেবেক1”র 
সহিত মাইকেলের বিবাহ-বিচ্ছে্ন। 

১৮৫৬ £ জাহুয়ারী £ ফরাসী মহিলা “এমিলিয়! হেন্রিয়েটা”কে পত্বীত্তে 
বরণ। 
ফেব্রুয়ারী £ রিক্হন্তে কলিকাত৷ প্রত্যাগমন। 

: গৌরদান কর্তৃক বন্ধুকে অভ্যর্থনার জন্ত এক 
সান্ধাভোজের আয়োজন । ভোজসভায় কিশোরী- 
চাদ মিত্র, দিগন্বর মিত্র গ্রভৃতির উপস্থিতি । 

১৮৫৬ £ জুপাই £ অন্যতম পুলিশ ম্যাজিস্রেট কিশোরীঠাদ মিত্রের 
অধীন “জুডিশিয়ল ক্লার্ক” নিযুক্ত হন। 

এইসময় ১নং দমদম রোডের কিশোরীচাদের 
বাগানবাড়ীতে মাইকেল মিত্র মহাশয়ের সহিত 
বাস করেন। এই বাড়ীতে বাসকালেই প্যারী- 
টাদ মিত্র (টেকাদ ঠাকুর) মহাশয়ের সহিত 
আটপৌরে না পোষাকী ভাঁষ লইয়া বিতর্ক 
উপস্থিত হয়। বিতর্কসুত্রে মধুস্থদূন বঙ্গভাষার 
উতৎকর্ষসাঁধন ( পৌধাকীভাবায় ) করিবার জন্ 
প্রতিজাবন্ধ হন। 


গঞ্ 


১৮৫৭ £ 


১৮৫৮ ১ 


ফেব্রুয়ারী 


এপ্রিল 


থে 


জুলাই ৩১ £ 


নবেম্বর 


মাইকেল ২১১ 


£ কিশোরীচাদের চেষ্টায় মধুহুদন পুলিশ কোর্টের 


“ইণ্টারপ্রেটার” নিযুক্ত হন। মধুস্দনের আইন 
অধ্যয়নের স্পৃহা! জাগরিত হয় । 


£ সিপাহী বিদ্রোহের শুত্রপাত। স্থান দমদম -. 


ব্যারাকপুর। 

“কাল! আইনের" বিরুদ্ধে প্রবল জনমত। টাউন- 
হলের লভার বিবরণ মধুনুদ্বনের চিস্তাকে 
প্রভাবিত করে। 

সিপাহী বিজ্রোহের বিস্তার । 


£ রামনারায়ণ তর্করত্ের প্রত্বাবলী” ইংরেজি তর্জম। 


করিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। তর্জম! করিবার সময় 
বাংলায় উন্নত ধরণের নাটক লিখিবার প্রেরণ! 
পান। বল] বাহুল্য “শমিষ্1” নাটক লেখা 
এমময়েই আরম্ভ করেন। গৌরদাঁদ ইহার 
কিয়দংশ পাঠ করিয়া বিস্ময়বিমুগ্ধ হন এবং 
অনতিবিলম্বে ঘতীন্দ্রমৌহন ঠাকুরকে একথা 
জানান। 

বেলগাছিয়। নাট্যশালায় বিশেষ সমারোহের 
সহিত “রত্বাবলী” অভিনীত হয়। মধুহ্দনরৃত 
“্রতাবলী”-র ইংরেজি অনুবাদ বিদেশীদের নিকট 
বিশেষভাবে মমাদূত হয়। 

“শমিষ্ঠা” নাটকের পাওুলিপি পাঠ করিয়া! ঘতীন্তর- 
মোহন ঠাকুর, রাক্গা প্রতাপচন্ত্র নিংহ, ঈশ্বরচন্দ্র 
সিংহ প্রভৃতি সকলেই মুক্তকে ইহার গ্রশংস! 
করেন। ইহার প্রকাশ এবং অভিনয়ের জন্ত 
সর্বপ্রধত্ধে তৎপর হহয়! উঠেন। 


£ আইন-বিষয়ক পড়ায় গভীর মনোনিবেশ। সদর 


আইন পরীক্ষার জন্ক গ্রস্ততি। 


২১২ 


মাইকেল 


বাঙ্গাল! সাহিত্যের চিরম্মরণীয় কাল 2 ১৮৫৯--৬০ 
১৮৫৯-৬০ বাল! সাহিত্যে চিরম্মরণীয়--উহ| নৃতন পুরাতনের সন্ধিস্থল। 
পুরাণ দলের শেষ কবি ঈশরচন্ত্র অন্তমিত, নৃতনের প্রথম কবি মধুহ্দনের 
অভ্যুদয়। “ঈশ্বরচন্দ্র খাটি বাঙ্গালী, মধুস্থদন ডাহা ইংরেজ ।”-_বঙ্ধিমচন্দ্র। 


১৮৫৯ : জানুয়ারী £ 


সেপ্টেম্বর 


১৮৬৭ £ জাহুয়ারী 


ফেব্রুয়ারী 


এপ্রিল 


পুস্তকাঁকারে “শমিষ্ঠা” নাটক প্রকাশ । বিদেশীদের 
বুঝিবার নিমিত্ত ইহার ইংরেজি তর্জমা অচিরেই 
প্রকাশিত হইল। রাজ-ভ্রাতাঁগণের (বেলগাছিয়া) 
আধিক সাহাধ্য। 


: বেলগাছিয়া নাট্যশালায় “শমি্ঠ1” নাটকের 


অভিনয় । রসিক-মহলে রীতিমত চাধলা দেখা 
গেল। আরও নাটক এবং প্রহসন লিখিয়। 
দিবার জন্য অনুরুদ্ধ হন। 

কোচবিহারাধিপতি নরেন্দ্রনারায়ণ তূপ- 
বাহাদুরের নিকট কোচবিহারের ম্যাজিস্ট্েটপদ 
প্রর্থনা করিয়া মাইকেলের আবেদন। আবেদন 
পত্রে বিদ্যানাগরের চমকপ্রদ মন্তব্য । 

“একেই কি বলে সভ্যত1?” “বুড়ো শালিকের 
ঘাড়ে রে?” এই প্রহসন দুইটি পুস্তকাকারে 
প্রকাশিত হয় পাইকপাড়ার রাজাদের খরচে । 
প্রহসন দুইটিতে কয়েকজন সমসাময়িক গণ্যমান্ 
ব্যক্তির প্রতি গ্লেষ প্রযুক্ত থাকায় কয়েকজন 
নেতৃস্থানীয় বন্ধুবাদ্ধববের অনুরোধে বেলগাছিয়। 
নাট্যশালায় ইহা অভিনীত হয় ন।। 

পৈতৃক সম্পত্তির আংশিক উদ্ধার। কলিকাতায় 
সদর জাইন পরীক্ষা বন্ধ থাকায় বিলাত ধাইয়া 
ব্যারিষ্টারী পড়ার বাসন। তীব্র হইয়া উঠে। 
“পল্পাবতী মাটক* (প্রথষ অমিত্রাক্ষর ছলনের 
ব্যবহার ) পুস্তকাকারে প্রকাশ। 


১৮৬১ 2 


১৮৬১ 5 


সেপ্টেম্বর 


জানুয়ারী 


ফেব্রুয়ারী ১২: 


মার্চ 


এপ্রিল 


আগস্ট 


মাইকেল ২১৩ 


“তিলোত্মাঁদবস্ভ কাব্য” পুস্তকাকারে প্রকাশ । 
অভিজাত সাহিত্যপাঠক-মহলে উচ্ছৃদিত প্রশংসা । 
বিগ্যাসাগর, রাজনারায়ণ বস্থ প্রভৃতি সকলের 
মুখেই তিলোতমার জয়গান । 

“নীলদর্পণ” নাটক পুস্তকাকারে প্রকাশিত 
হইলে পার্দরি লঙ সাহেব মধুহ্দনকে ইহার 
বঙ্গানুবাদ করিবার জন্ক অনুরোধ করেন। 
নীলদর্পণের লেখক ছন্সনামে সরকারী চাকুরে । 
“মেঘনাদবধ কাব্য” ১ম খণ্ড পুন্তকাকাকে 
প্রকাশ। 

কালীগ্রসন্ন সিংহ কর্তৃক “বিষ্চোৎসাহিনী সভার? 
পক্ষে মধুসুদন সম্বর্ধনা] জানাইবার জন্ত সভার 
আয়োজন । সম্ব্ধনা-সভায় উপস্থিত রাজা 
প্রতাঁপচন্দ্র সিংহ, রমীপ্রসাদ রায়, কিশোরীচাদ 
মিত্র, পাঁদরি কৃষ্মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, যতীন্তর- 
মোহন ঠাকুর, গৌরদাস বলাক প্রভৃতি । সভার 
পক্ষে মধুস্দনকে মানপত্র ও একটি পানপান্ত 
উপহৃত হয়। 

পাদরি লঙ, সাহেবের ভূমিকা যুক্ত হইয়া “ব1]- 
0911797) 011179150 701900176 11001% 
১5 4 ৪৫০০ ছদ্মনামে পুস্তকাঁকারে প্রকাশিত 
হয়। বলা বাহুল) অন্গবাদকও একজন সরকারী 
চাকুরে। 

“মেঘনাদদবধ কাব্য”--২য় খণ্ড পুস্তকাঁকারে 
প্রকাশ। 

ব্রজাঙ্গন! কাব্য (গীতিকাব্ায) পুস্তকাকারে 
গ্রকাশ। 

“কৃষ্ণকুমারী নাটক” পুস্তকাকারে প্রকাঁশ। 


8১৪ 


সেপ্টেম্বর 


অক্টোবর 


ডিসেম্বর 


১৮৬২ : জা্য়ারী 


মাইকেল 


£ “আত্মবিলাপ” কবিতা রচনা । ( আশ্বিন সংখ্যা 


তত্ববোধিনী পজজিকায় প্রথম প্রকাশিত )। 


£ পাইকপাড়া নিবাসী মহাদেব চট্টোপাধ্যায়ের 


স্ত্রী মোক্ষদা দেবীকে “জোত মুনকিয়া! ও গদার- 
ভাঙ্গার পত্তনিদার নিযুক্ত করিয়া বিলাত 
যাওয়ার জন্য আর্ধিক অনটনের অনেকট! 
স্থরাহা করেন । পত্তনিদার নিয়োগের চুক্তিপত্রে 
প্রতিভূরূপে শ্বাক্ষর করেন দিগম্বর মিত্র এবং 
মধুন্দনের পিনতৃত ভাই বৈজ্যনাথ মিত্র। ঠিক 
হয়, পনিদার প্রতিমাসে বিলাতে নিয়মিত 
মধুস্ছদ্নকে এবং কলিকাতায় মধুস্দনের পত্বীকে 
নির্ধারিত অর্থ দিয়! যাইবেন। ( সম্পত্তি বিষয়ক 
সর্বপ্রকার বিলিব্যবস্থা না কর] পর্ধস্ত বিলাত- 
যাত্রা! সম্ভবপর হয় ন।) 


£ খিদিরপুরের পৈস্ৃক ভদ্রাসন সম্পফিত মামলায় 


মধুস্থদন জয়লাভ করেন। 


£ বিস্তাসাগর ও যতীন্্রমোহন ঠাকুরের বিশেষ 


অল্গরোধে মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যু পর তৎ- 
কতৃক প্রতিষ্ঠিত ও সম্পাদিত “13100 
7৪0০০ পত্রিকার সম্পাদনাভার গ্রহণ 
করেন। 


£ টৈতৃক সম্পত্তির বিষয়ে যথোপযুক্ত বিলিবাবস্থায় 


বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সক্রিষ্ধ সাহাধ্য প্রার্থনা 
এবং সহযোগিতা লাভ। 
“ বীরাঙ্গনা কাব্য” পুস্ুকাঁকারে প্রকাশ । 


: খিছ্ছিরপুরের ভদ্রাসন বন্ধুবর কবি রঙ্গলাল বন্দ্যো- 


পাধ্যায়ের ভ্রাতা হরিযোহন বন্দোপাধ্যায়ের 
নিকট বিক্রয় করিয়া দেন। 


১৮৬২ £ 


১৮৬৬ 


2৮৩৪ 2 


জুন 


ভন 


জুলাই 


মে 


নুন 


ভূন 


সাইকেল ২১৫ 


সাঁগরদাড়ীর ভদ্রাধন এবং আরও কয়েকটি 
বিষয়সম্পত্তি পিসতুত ভাই বৈদ্নাথ ও 
ঘ্বারিকানাথ মিত্রকে দানপত্র করিয়া লিখিয়া 
দেন। 

“বঙ্গভূমির প্রতি” কবিতা রচনা ( বন্ধুবর 
রাঁজনারায়ণ বন্ধুর নিকট লেখা পত্রাংশ )। 

স্ত্রী ও পুত্রকন্তাদের কলিকাতায় বসবাসের 
উপযুক্ত ব্যবস্থা করিয়া একা “কাগ্ডয়া” নামক 
জাহাজে ইউরোপ যাতা করেন । 

মাসের শেষ দিকে মধুন্থদন ইংলগডে পৌছিলেন। 
অবিলঘে “গ্রেজ ইন্‌”-এ ব্যারিস্টারি শিক্ষার জন্য 
ভি হইলেন । 

বংসরের শেষের দিক হইতেই পত্তনিদারগণ 
নিয়মিত টাক! পাঠাইলেন না| 

পন্তনিদার ও প্রতিভ্গণের নিকট হইতে 
মপন্থদ্রন নিদিষ্ট অর্থ না পাইয়া বিষম বিপদের 
সম্মুবীন হইলেন । 

পত্তনিদার ও গ্রতিভূগণের বাবহারে বাঁধা হইয়া 
নিরুপায় হেনরিয়েটা পুত্রকন্তাসহ কেনিপ্রকারে 
পাথেয় সংগ্রহ করিয়া বিলাত যাত্রা করেন । 
হেনরিয়েটা পুরকন্তামহ লগুনে পৌছিলেন। 
নিরুপায় মধুস্দন চরম আথিক অনটনে ইংলগ্ডের 
বস উঠাইয়া পারিসে চলিয়া ধান এবং সেখান 
তইতে ভার্সাইয়ে গিয়া অত্যন্ত টন্তাবস্থায় দিন- 
যাপন আরস্ত করেন । 

ভার্সাই হইতে বিষ্ভামাগরকে নিদারুণ আধিক 
অবস্থার বর্ণনা দিয়া গুথম চিঠি দেন। 
বিষ্তাসাগরের নিকট দ্বিতীয় চিঠি । 


২১৬ 


১৮৬৪ হ 


১৮৬৫ £ 


জুন 


আগস্ট 


১৮ 2 


সেপ্টেম্বর ২ 


নে 


১৮৪ 


মাইকেল 


কি জানি যদি বিদ্যাসাগর চিঠি না পাঁন, এন 
মনে করিয়া আবার কলিকাঁত। পুলিশের কর্মচারী 
প্রাণরুষ ঘোষের মাধ্যমে বিস্ভাসাগরকে মধুহদন 
তৃতীয় চিঠি দেন “...তুমি শুধু বিগ্ভাসাগর নও, 
করুণাষাগরও |” 

বিদ্যাসাগর মধুক্দনের চিঠি পাইয়া অত্যন্ত বিচলিত 
হন এবং প্রতিভূগণের উপর নির্ভর না করিয়াই 
আপন চেষ্টায় ১৫০০২ টাক সংগ্রহ করিয়! 
অনতিবিলম্বে উহ] মধুসুদনকে পাঁঠাইয়া দেন। 
এই অর্থপ্রাপ্তি ত্বীকারে মধুহ্দন আপ্তরিক 
কৃতজ্ঞতা জানাইয়! লিখিলেন *'*** *00€ 10817 
0 15010 1108০ 212968190, 1385 00০ 
52171615 8100 ড/15001)] 08 21) 10161) 
886১ 006 21561£5 0৫6 81) 22115100918 
৪070. 076 1)6810 018. 82158911 10000, 
অতঃপর বিদ্যাসাগর পতনিদার ও প্রতিভূগণের 
নিকট হইতে যথোপযুক্ত সাড়া না পাইয়া আপন 
দায়িত্বে আরও ৮***. টাঁকা অন্তের নিকট 
হইতে ধার করিয়। পাঠান । 

এই অর্থপ্রাপ্তির পর মধুস্দ্ধন প্রবাসজীবনের 
অনেক মালিন্য কাটাইয়! উঠেন এবং অনেকট! 
সুস্থ জীবন াপন করিবার মত স্থযোগ পান। 
ফরাসী, ইটালী, জার্মান ভাষা শিক্ষায় ব্রতী হন 
এবং “চতুর্দশপদী” কবিত। রচনায় হাত দেন। 
বিষ্ভাসাগরকে মধুক্দন তাহার যাবতীয় সম্পতির 
গ্রতিনিধিরূপে ওকালতনাম! করিয়া দেওয়ার 
পর বিস্কানাগর মধুস্দনের বিষয়সম্পত্তি বন্ধক 
রাখিয়! আরও ১২*০০২ টাকা পাঠাইয়! দেন ॥ 


১৮৬১৬ £ জানুয়ারী 


১৮৬৭ £ 


মাইকেল ২১৭ 


এবং অনতিবিলম্বে বিলাত যাওয়ার উদ্দেস্ত 
দিদ্ধ করিয়। দেশে ফিরিবার উপদেশ দেন। 
কয়েকটি বিশি্ “চতুর্দশপদী” কবিতা রচনা-- 
“অন্নপুর্ণার ঝাপি*, “জয়দেব+, সায়ংকাল, 'কবতক্ষ- 
নদ' ইত্যাদি। 


£ দাস্তের ষষ্ঠ শতবর্ষপৃত্তি উত্সব উপলক্ষে কবিত। 


আগ 


ডিসেম্বর ৯ 


জানুয়ারী ৫ £ 


ফেব্রুয়ারী 


রচন1 করিয়া! (ইটালী ও ফরামী ভাষায় 
অন্বাদমহ ) ইটালীর সম্রাট “ভিকউর 
ইমানুয়েলগকে উপহার দ্বেন। তদুত্বরে সম্রাট 
স্বীয় স্বাক্ষরযুক্ত চিঠিতে কৃতজ্ঞতা জানান । 

“0 11] 72 2 11006 10100 আ1]] ০0197606 
€1)০ 011500৮৮100 006 09001021)0.% 

পুনরায় ইংলগ্ডে গমন করেন এবং ব্যারিস্টারী 
শিক্ষায় প্রবৃত্ত হন। 


£ লগুন ইউনিভারসিটির পণ্ডিতপ্রবর গোল্ডষ্টকরের 


মাধ্যমে বাংল। ভাষার অধ্যাপকপদ গ্রহণের অন্ত 
আমন্ত্রণ পান। 


£ চতুর্দশপদ্দী কবিতাবলী পুস্তকাকারে গ্রকাশ। 
নভেম্বর ১৭ ২ 


“গ্রেজ ইন্‌” হইতে সপন্মানে ব্যারিস্টারী পরীক্ষায় 
উত্তীর্ণ হন। 


£ ভার্পাইতে প্রত্যাগমন করিয়] ত্ব্দেশে আসিবার 


প্রস্ততি সম্পর্কে বিদ্যাসাগরকে চিঠি দেন । 
্ত্রীপুত্রকন্তাকে ফ্রান্সে রাখিবার ব্যবস্থা করিয় 
মধুস্ছদন আধিক কারণে একাকী ভার্সাই বদর 
হইতে ম্বদেশাতিমুখে রওনা হন। 

কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া হাই কোর্টে 
ব্যারিস্টারী ব্যবসায় আর করিবার জন্ত কর্তৃ-- 
পক্ষের নিকট আবেদন করেন। 


২১৮ মাইকেল 


মার্চ £ হাই কোর্টে প্রবেশাধিকার প্রশ্নে নানা প্রকার 
বাধাবিপত্তির উদ্ভব হয়। 

এপ্রিল ২৫ £ অবশেষে রাজা কালীকুষ্ণ ঠাকুর, রমানাথ ঠাকুর, 
যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বিষ্ভাসাগর, রাজেন্দ্লাল 
মিত্র প্রমুখ গণ্যষান্ত লোকের হুপারিশক্রমে বিরূপ 
অবস্থার পরিবর্তন সাধন করেন। 

মে ৩ £ হাই কোর্টের চু্]] 81201,এর প্রস্তাবক্রমে 
অবশেষে মাইকেল হাই কোর্টে ব্যারিস্টারী 
ব্যবসায়ে প্রবেশাধিকারের অনুমতি পান। 
স্পেনসস্‌ হোটেলে তিনটি ঘর লইয়া কলিকাতায় 
হাই কোর্টে ব্যারিস্টারী ব্যবসা শুরু করেন। আত 
যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইলেও অমিতব্যয়ী মধুস্দূন খণের 
বোঝা কোনক্রমেই হান করিতে পারেন না। 

: ভগ্রন্থাস্থ্য, অশাস্তি, তহুপরি উত্তমর্গগণের প্রাণাস্ত- 
কর তাগিদে অতিষ্ঠ হইয়| বিগ্যাসাগর বর্ধমান 
হইতে মধুক্থদনকে চিঠি দেন তাকে খণের দায় 
হইতে মুক্তি দিবার জন্য । 
মধুহদন বিপদের বন্ধু বিষ্াসাঁগরের চিঠিতে খুবই 
ব্যাকুল হইয়া! পড়েন এবং সপ্তাহ মধ্যে বর্ধমানে 
যাইবার বাসনা জানাইয়া বিদ্ভালাগরকে পত্র 
দেন। 

১৮৬৮ 2 জানুয়ারী £ পাইকপাড়া নিবাসী পততনিদার মহাদেব 
চটোপাধ্যায়ের স্ত্রী মোক্ষদ। দেবীর নিকট বিষয়- 
সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া মধুহ্দন বিগ্যাসাগরকে 
খণমুক্ত করেন। 

১৮৬৯ ২ মে £ পত্বী হেনরিয়েটা ও পুত্রকন্তানহ কলিকাতায় 
আগমন করেন এবং ৬ নম্বর লাউডন শ্থীটের 
প্রশস্ত বানাবাড়ীতে বসবাস করিতে থাকেন। 


১৮৭০ ৫ 


১৮৭১ 2 


১৮৭২ ৪ 


ভন 


সেপ্টেম্বর ১ £ 


জানুয়ারী 


সেপ্টেম্বর 


মাইকেল ২১৪৯ 


ব্যারিস্টারী ছাড়িয়া হাইকোর্টের শ্রিভি- 
কাউন্সিলে আপীলের অন্বাদবিভাগে পরীক্ষকের 
চাকুরী লন। 
“হেকটরবধ কাব্য” পুস্তকাঁকারে প্রকাশ । বাল্যবন্ধু 
ভূদেব মুখোপাধ্যায়কে গ্রস্থখানি উত্নর্গ করেন ।' 
হাই কোের চাকুরী ত্যাগ করেন। 
কার্ধোপলক্ষ্যে ঢাকায় গমন। ঢাকায় সন্বর্ধন]। 
( অভিনন্দনপত্র রচনা করেন কালীগ্রসন্ন ঘোষ 
বিদ্ানাগর | ) 

পুরুলিয়৷ ধান এবং সেখানে একটি বালকের খ্রীষ্ট- 
ধর্ম দীক্ষায় ধর্মপিতার কাধ করেন। 

লাউডন স্রীটের বাস পরিবর্তন করিয়া ইণ্টালীর 
বেনেপুকুরে বানা! নেন। 

পঞ্চকোটের রাজার আইন-উপদেষ্টা নিযুক্ত হন? 
কিন্তু কিছুদ্িনের মধোই বিরক্ত হইয়া এই কাধ 
ছাড়িয়া দেন। এই সময়ে মাইকেলের স্বাস্থ্য খুব 
ভাঙ্গিয়৷ পড়ে । 


£ আবার ছাই কোর্টে ব্যারিস্টারী ব্যবপায়ে লিখ 
' হুম কিন্তু ভগ্রন্থাস্থ্য লইয়া বিশেষ স্থুবিধা করিতে 


পারেন না। 


£ বেঙ্গল থিয়েটারের ম্যানেজার শরচ্চন্দ্র ঘোষ 


(ছাতুবাবুর দৌহিত্র) ও কয়েকজন গণ্যমান্ত 
নাট্যামোদী মিলিয়া মধুক্দূনকে অভিনয্ব-উপযোগী 
নাটক লিখিয়। দিবার জন্য অনুরোধ করেন এবং 
বেঙ্গল থিয়েটারে শমিষ্ঠ। নাটক অভিনয় উপলক্ষে 
মধুস্থদনের অভিমত চান। শ্রী-তৃষিকায় স্্রী- 
লোকের অতিনয়ের উপযোগিত৷ মধুস্দন সমর্থন 
করেন। তদচুযায়ী শঙিষ্ঠার মহড়1 চলিতে থাঁকে 1 


রড তু, 


-১৮৭২ ₹ ডিসেময় 


১৮৭৩ ৫ এপ্রিল 


থে 


ভন 


জুন ২৬ 


মাইকেল 


বেঙ্গল থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য ভর্রস্থাস্থয লইয়া 
মধুস্দন “মায়াকানন” নাটক রচনা করেন কিন্তু 
অপর প্রহসনটি “বিষ না ধন্গুপ*-এর রচন! 
সমাধ। করিতে পারেন ন)। স্বাস্থ্য ক্রমেই খুব 
থারাপের দিকে যাইতে থাকে । বেঙ্গল থিয়েটারের 


কতৃপক্ষ এসময়ে মধুস্দ্নকে যথাসাধ্য আঘিক 
সাহাষ্য করেন। 


£: মধুহুদন ভর্স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধার করিবার জন্য উত্তর- 


পাড়ার জমিদার জয়কষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সাদর 
আহ্বানে উত্তরপাড়। লাইত্রেরী-ভবনের দ্বিতলে 
বসবাম করিতে থাফেন। 


£ কিন্তু গ্বাস্থ্য আর ভাল হইল না, ক্রমশঃ মধুহদন 


উত্থানশক্তি রহিত হুইয়! পড়িলেন। এই দুঃসময়ে 
পত্বী হেনরিয়েটাও বিষম জরে আক্রান্ত হন। 
বন্ধুবান্ধব এবং অঙন্ুরাগী জনের সহযোগিতায় 
মধু্দন নিদারুণ পীড়িত অবস্থায় ইন্টালীর 
বেনেপুকুরের বাসায় স্বানাস্তরিত হন। 


£ উত্তরোত্তর রোগের বৃদ্ধিতে আলীপুর জেনারেল 


হাসপাতালে মধুহদনের অবস্থা শঙ্কাকুল। 


£ এদিকে ইন্টালীর বেনেপুকুরের বাঁলাবাড়ীতে 


ছেনরিয়েট? সবার অলক্ষ্যে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ 
করিলেন । লোয়ার পাকুলার রোডের সমাধি- 
ক্ষেত্রে হেনরিয়েটার শবদেহ সমাধিস্থ কর! হইল। 
নিদারুণ সংবাদ মধুস্থদন সহ করিতে পারিতেছেন 
না। কেবলই ভাবনা, শেষঘাত্রায়ও বুঝি বা 
ছেনরিয়েটা অনাদর লইয়াই বিদায় লইল। তাই 
নিঃশব পদদঞফারে হাসপাতালকক্ষে প্রবিষ্ট 
ব্যারিস্টার মনমোহন ঘোষকে উৎকতিত চিতে 


১৮৩৩ 2 


জুন ২৮ 


জুন ৩, 


মাইকেল ২২২ 


জিজ্ঞাসা করিলেন মধুস্থদন _-..কোন ক্রটি হয় 
নাই ত?-বিষ্ভাসাগর, ধতীন্দ্র, দিগঞ্ঘর এ'রা 
ছিলেন ত?."'বার বার ম্যাকবেখের কয়েকটি 
চরণ মধুহদন আবৃত্তি করিতে থাকেন-_[0000:- 
10%/ ৪10-70 200110 20070 03010 
০৭০০০০০০১০৯ স্০েএ 92০১ 1010১ 10 425 
৪16 130000105120১ 005 10019 26. 21810- 
02160১ 6০ 00 11010101065 216 12010 
৮০: কিন্ত তুমি ঘদি কথা ন1 দাও ত' মন্গু, 
তাহলে আঁমি মরেও যে শাস্তি পাব না। 1? 5০০ 
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50180101,. বল! বাহুল্য মনমোহন কথ দিয়ে- 
ছিলেন এবং ত। রক্ষা! করিয়াছিলেন সর্বপ্রষত্ে 
রেভারেওড কৃমোহন বন্দোপাধ্যায় হামপাতালে 
আসিয়৷ ধুস্দনের সহিত অনেকক্ষণ ধর্মকথা 
আলোচনা করিয়া! সময়োচিত প্রার্থনা করেন এবং 
প্রথান্থ্যায়ী মধুহদনকে ভগবানের আশীষ প্রদান 
করেন। 

রবিবার । প্রাতঃকাল হইতেই মধুন্থদনের জীবনী- 
শক্তি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হুইয়! আসিল 
অবশেষে বেলা ২ ঘটিকাঁর সময় পুত্র-কন্যাঁ- 
জামাতা ও অন্যান্য বছজনের সম্মুখে শেষ নিশ্বান 
ত্যাগ করেন। 

সোমবার অপরাহে লোয়ার সাকুলার রোডের 
সমাধিক্ষেত্রে শবদেহ পরিপূর্ণ মর্ধাদার সহিত 
সমাধিস্থ করা হইল। 


